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প্রয়োগও 

অনেককে শাস্তি পেতে হয়েছে আইন ভঙ্গ করার 
কারণে । ওই সময় কাউকে পাবলিক পেস-এ 
ধূমপান করতে দেখা যায়নি। কিন্তু একটি 
নির্বাচনের মাধ্যমে যখন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার 
শাসনভার গ্রহণ করল, তখনই শুরু হল আইন 
অমান্য করার প্রবণতা । এখন আর কেউ 
ধূমপানবিরোধী আইন মানে না। হরহামেশাই 
ধূমপায়ীরা যেখানে সেখানে ধূমপান করছে । হাট- 
বাজার, লঞ্চ, স্টিমার নদীবন্দর, লঞ্চঘাট, 
বাসস্ট্যান্ডসহ সব ধরনের পাবলিক প্রেসেই 
ধূমপান করছে ধুমপায়ীরা । শুধু তাই নয়, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালেও ধুমপান করা হচ্ছে 
অহরহ । ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও 
হাসপাতালের রোগীদের মাল্পক সমস্যা হচ্ছে। 
আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদেরও পাবলিক পে- 
সে ধূমপান করতে দেখা যায়। যারা আইন 
প্রয়োগ করবে তারাই যদি আইন ভঙ্গ করে 
তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? তাই 
ধূমপানবিরোধী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা 
উচিত | এ ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন 
পরিষদ, পুলিশ প্রশাসন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক 
₹গঠনগুলো গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে 


পারে। 
এসএম জহিরুল ইসলাম 
ঢাকা 


মোবাইল ফোন থেকে চর্মরোগ 
মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের এক ধরনের 
চর্মরোগ হতে পারে। বিটিশ 
বিশেষজ্ঞগণ এধরনের চর্মরোগের 


হবার সম্ভাবনা অধিক | গবেষণায় দেখা গেছে 
অনেক মোবাইলের বডি স্টিলের তৈরী অথবা 


মানুষ যদি উঠে আসে, তবে তো ধর্মনিরপেক্ষ ও 
সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, ক্ষমতালোভী নেতানেত্রী 


মোবাইলের অংশ বিশেষে নিকেলের প্রলেপ 
থাকে । ক্রমাগত এধরণের মোবাইল কোন 
ব্যবহারে মুখ, কান ও নাকের পার্স্থ তকে এলার্জি 
দেখা দিতে পারে । এমনকি এসব যায়গা লাল 
হয়ে ধাঁশ দেখা দিতে পারে । চামড়া পুরু, কালো 
ও খসখসে হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞগণ মহিলা 
মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের একটু বাড়তি 
সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ মোবাইল 
ডার্মাটাইটিসে আক্রান্তদের মধ্যে মহিলাদের 

খ্যা বেশী । তাই যাদের নিকেল এলার্জি আছে 
তাদের নিকেল অথবা নিকেলের প্রলাপযুক্ত 
মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয় । তবে 
যাদের মুখ, কান ও এর সংলগ্ন এলাকায় 
এলার্জিক খাশ দেখা দেয় তারা সংশি্নষ্ট 
চিকিৎসকের পরামর্শে মধ্যমাত্রার কোন টপিক্যাল 
স্টেরয়েড ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি 
পেতে পারেন । 


ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা 


মাদরাসা শিক্ষার্থীদের 


বঞ্চনার কারণ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ও ঘ ইউনিট এবং 
জাহাঙ্গীরনগর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তির খ ও গ 


শর্ত আরোপ করা 
হয়েছে, বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে এইচএসসি বা 


ও উচু মহলের লোকদের মহাবিপদ! তা না হলে 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এভাবে বঞ্চিত করার 
কোনো কারণ থাকতে পারে না। আশা করি, 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরূপ অদ্ভুত শর্ত বাতিল 
করে, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভতির সুযোগ দিয়ে 
পক্ষপাতহীনতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন । 
ফাতেমা মাহফুজ 

শাল, ঢাকা 


ইভটিজিং বন্ধ করতে হবে 
ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় একজন শিক্ষকের 


মাধ্যমে প্রায়ই 
রাজধানীসহ 
দেশের 
জেলাগুলোতে 
বখাটে কর্তৃক ছাত্র- 
তরুণীদের উত্তক্ত করার সংবাদ পাওয়া যায় । 
দেশবাসীর কাছে যে কোনো বিষয়ের চেয়ে 
বর্তমানে ইভটিজিং শব্দটিরই গুরুত্ব বেশি । কারণ 
অনেক সময় বখাটে কর্তৃক উত্তক্তের কারণে 
লজ্জায় ও অপমানে কিশোরী-তরুণীরা 
আত্মহত্যাও করছে । পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে 
অর্থাৎ ঘর থেকে বের হওয়ার পর পরই শুরু হয় 
নানা ধরনের বিড়ম্বনা ৷ বখাটেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
আসার পথে এবং ছুটির পর বাসায় যাওয়ার পথে 
তরুণীদের উত্যক্ত করে । এমনকি তারা শরীরে 
পর্যন্ত হাত তোলে । এই নির্মম অত্যাচার কতোটা 
অসহনীয় পর্যায়ে পৌছলে একটি মেয়ে আত্মহত্যা 
করতে পারে, তা ভাববার বিষয় । পর্ণোগ্রাফি 


সমমানের পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ওপর যারা 
পড়াশোনা করে এসেছে, তারাই শুধু নির্ধারিত 
বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাবে । এমন শর্ত আরোপ 
করে প্রকৃতপক্ষে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যাতে ভর্তি 
হতে না পারে, সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছে । কারণ, 
সিলেবাস অনুযায়ী আলিম শিক্ষার্থীরা ১০০ 
নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করে 


প্রদর্শন, চিঠি, ই-মেইল, টেলিফোন, এসএমএস, 
পোস্টার, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও দেয়াল 
লিখনের মাধ্যমেও উত্ত্যক্ত করা হয় । অনেক সময় 
প্রেমের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মেয়েদের 
শারীরিকভাবে নির্যাতন করে । ইভটিজিং একদিনে 
বন্ধ হবে না। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী 
বাহিনীর সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


থাকে । পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে 
অবশ্যই এমন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়, যাতে 
এক শ্রোণীর শিক্ষার্থী যোগ্যতা থাকা সত্তেও ভর্তি 
হতে না পারে । এ ব্যাপারে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের 
কোনো সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের 
“সমস্যা” হচ্ছে কেন? কারণটা যদি খতিয়ে দেখা 
যায় তাহলে স্পষ্টতই ধরা পরে বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রশীসন চায় না যে, ইসলামি আদর্শমনা 


শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষিত হোক । ইদানীং অনেক 


নাম দিয়েছেন মোবাইল ফোন 
ডার্মাটাইটিস | বিশেষ করে 
যাদের নিকেল এলার্জি আছে 
তাদের ক্ষেত্রে এ ধরণের চর্মরোগ 
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মাদরাসা শিক্ষার্থী? মাদরাসা থেকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভর্তি 
হচ্ছে । আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে দেশের 
কর্ণধার | সে ক্ষেত্রে ইসলামি জীবনাদর্শে নিষ্ঠাবান 


পালন করতে হবে । সর্বোপরি একটি কথা বলা 
যায়- একটি মেয়ে যখন ইভটিজিংয়ের শিকার 
না থাকলেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে । তাই 
ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে জনমত । 
করতে হবে সভা, সেমিনার, শান্তিপূর্ণ 
মানববন্ধন । পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পারে এই সামাজিক ব্যাধি দূর 
করতে । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 


॥ আত্তান্তহীদ ২ 
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আশুরা : ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের নানা জনগোষ্ঠীর নিকট 
“আশুরা* পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা' জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত | 'আশুরা'র 
মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত | মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে “আশুরা'র মাহাত্ স্মরণ করে থাকে । 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় । আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা 
আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ মহাপ্রাবন শেষে জুদী 
পাহাড়ে অবতরণ, ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক ইহুদীদের উদ্ধার, দূরারোগ্য ব্যাধি 
হতে হযরত আয়ুব (আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনূস (আ.)-এর নির্গমণ, হযরত 
সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুন্ড হতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
তি, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর চক্ষুজ্যোতি পুনঃর্া্তি, কুপ হতে হযরত ইউসূফ (আ.)-কে উদ্ধার, হযরত 
€(আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলন, কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা (মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬) | 
মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, 
যেদিন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার 
সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য 
আমরাও রোযা রাখি । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা (আ.)-এর 
অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী ৷ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ 
দেন” (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯) । 
হযরত আবু হুরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে 
আশুরা*র রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ” জোমে তিরমিযী ১/১৫৬) । পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি 
আরো বলেন, “আমি আশা করি যে ব্যক্তি “আশুরা” দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের বছরের গুনাহের 
কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে যাবে” (মুসলিম, ১/৩৬৭) | আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে 
85 (সা.) তার আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন (মুসনাদ 
আহমদ) 
চা নিরব বার রজার রে 
হোসাইন (রা.) মর্মান্তিক শাহাদাত “আশুরা*কে তাৎপর্যমপ্তিত করে | খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত 
হোসাইন (রা.)-এর সংখামের মূল লক্ষ্য ৷ মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । হযরত 
হোসাইন (ো.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল বীরতৃপূর্ণ । মদীনার পরিবর্তে দামিক্কে রাজধানী স্থানান্তর, 
উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সবেপিরি ইহুদী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র 
ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকাণ্ডের জন্ম দেয় | ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত 
হয়ে হযরত হোসাইন রো.) স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন । ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ 
তাকে বাধা প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন রো.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত 
তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; 
তৃতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্ষে প্রেরণ করা হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন | হযরত হোসাইন (ো.) ঘ্ণাভরে 
তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন ৷ এঁতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর প্রস্তাব সম্পর্কে 
বলেন, “এ অনুরোধ যদি মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো” (৬/০111790 19০০1) 
01-11)6 101785580 110016১1011) 10185011780 0961) 88০0 (9.) । 
অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ-এর ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরদ্ধ 
করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় । হযরত হোসাইন (রা.)-এর শিবিরে পানির 
হাহাকার উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি 
নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের এতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য | ১০ মুহাররম ইয়াজিদ 
বাহিনী তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ 
জন পুরুষ শহীদ হন । ইমাম হোসাইন (রা. মৃত্যুর পূর্বমহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ 
করেন | ইমাম হোসাইন (রা.)-ছিনন মস্তক বর্ষা ফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয় । ইয়াজিদ ভীত ও 
শঙ্কিত হয়ে ছিনন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তীকে সমাধিস্থ করা হয় ৷ ইতিহাসবিদ 
গীবন বলেন, “সেই দূরবর্তী যুগে ও পরিবেশে হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের 
হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করবে” (10 ৪ 0151917 85০ 8170 01117181০ 1116 0610 9099176 01 016 
0690) 01 11059%] 111] 85/81) 1009 55110910)% 0110)0 001095168001..) । ইতিহাস সাক্ষী 
ইমাম হোসাইন (রো.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে 
তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণগন্থায় (আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) । 
কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর । এ বিয়োগান্তক ঘটনা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধময়ি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি 
ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে | কারবালার শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিহরণ 
জাগিয়ে তোলে । ইমাম হোসাইন রো.) অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ করেননি । তার এ শাহাদত 
গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয় । তাই “আশুরা' মুসলমানদের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে।।কু।র।আ।ন 
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[3:555501] 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 
দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি 
আমার নিয়মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং 
ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন পছন্দ করলাম । 
[সুরা আল-মায়েদা ৫:৩] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : এ-আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । ৯ যিলহাজ আরফার 
দিন। এ-দিনটি পুরো বছরের সেরা দিন। এই 
দিনে হাজি সাহেবগণ আরাফাতের ময়দানে 
অবস্থান করেন । ঘটনাক্রমে এ-দিনটি পড়েছিল 
শুক্রবারে ৷ এ-দিনের ফযিলত ও মহিমা সর্বজন 
বিদিত। সময় আসরের পর যা সাধারণ 
দিনগুলোতেও অতি বরকতের সময় । অনেক 
রিওয়ায়েতে শুক্রবার আসরের পর দুআ কবুলের 
মুহূর্তটি থাকে । 
পবিত্র হজের জন্যে মুসলমানের সর্বপ্রথম ও 
সর্ববৃহৎ এতিহাসিক সমাবেশ । প্রায় দেড় লাখ 
সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত । হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে জবলে রহমতের 
পাদদেশে স্বীয় উন্ত্ী আযবার পীঠে সাওয়ার । 
এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের অপূর্ব 
পরিবেশে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । 
সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, যখন হযরত 
রাসূলে করীম (সা.)-এর ওপর ওহীর মাধ্যমে 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর 
গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উ্্রী ধীরে ধীরে 
মাটিতে বসে পড়ে । এ-আয়াতের বিষয়বস্ত 
ইসলাম ও মুসলমানের জন্য বিশাল সুসংবাদ, 
অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে । 
গোটা মানবজাতিকে চুড়ান্ত সত্য ও পরিপূর্ণ সত্য 
দীন প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা আস 
ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হল । কাজেই আজ 
থেকে ইসলামে কোন কিছু সংযোজন করা বা 
এমনকি কিছু ছেটে ফেলার কোনো অবকাশ 
নেই। 
সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে তিরমিযির এক 


ইমাম আওযায়ী রোহ.) বলেন, সালফে সালেহিন 
বিদআতকারীদের ব্যাপারে বড় কঠোর ছিলেন। 
সাধারণ মুসলমানকে তাদের বিদআত সম্পর্কে ও 
সতর্ক করে দিতেন। যদি তারা তাদের এ- 
অপকর্মগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে করত, তা 
কখনো প্রকাশ পেত না। সবার দৃষ্টিগোচর করা 
হলে সত্যিকার ইলম প্রচার করাই ফরয ৷ আর 
রাসুলের (সা.) সুন্নাত পৌছিয়ে দেওয়া উম্মতের 
জন্য রহমত । 

একজন স্বার্থপর ফাসেক ও ধর্মান্ধ ছাড়া কেউ সে- 
অপকর্মে লিপ্ত থাকতে পারে না। বিদআত 
উম্মাহর জন্য হযরত নুহ (আ.)-এর 
মহাপ্রলয়ঙ্কারী বন্যার মতো, আর হযরত রাসুল 
(সা.)-এর সুন্নাত হচ্ছে হযরত নুহ (আ.)-এর 
জাহাজের মতো । যে তাতে আরোহণ করেছে সে 
স্বীয় মুক্তি নিশ্চিত করেছে । আর যে এত 
আরোহন করতে ব্যর্থ হয়, পথভ্রষ্টতায় গভীর 
আবর্তে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর 
নেই। 

অন্যান্য এঁশী ধর্মের মতো ইসলাম আল্লাহর 
দাসত্ব, হযরত রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য ও তার 
পদাঙ্ক অনুসরণের কথা বলে । আল্লাহর দাসত্ব ও 


রি চে 


হযরত হ্যায়ফা বিন আল্লাইয়ামান 
(রাহ.) বলেন, যে ইবাদত প্রিয়নবী 
(সা.) সাহাবায়ে কেরাম করেন নি, তা 
আপনারা করবেন না। কারণ তাদের 
পরবর্তীদের জন্য নতুন কিছু বলার 
অবকাশ রাখেন নি। 

হযরত সাঈদ ইবন আল আস (রাহ.) 
বলেন, যে লিখে না তার ডান হাত বাম 
হাত তুল্য ৷ হযরত মা'ন ইবন যায়েদা 
(রাহ.) বলেন, যে হাত লিখে না তা হাত 
নয়, বরং পা। 

ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন, যে ব্যক্তি 
দীন ইসলামে কোনো কুসংস্কার ভালো 
কাজ মনে করে প্রবর্তন করে, সে যেন মনে করল, 
মুহাম্মদ (সা.) রিসালতের দায়িত্ব পালনে 
অবহেলা করেছিল । কারণ যে ব্যক্তি কোনো 
বিদআত প্রবর্তন করে, সে ওই বিদআতের ওপর 
আমলকারীদের গোনাহের ভার বহন করবে । 

কিতা ইরশাদ করেন, 


০৮৮০০ 17১221৯ 
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[25:41] 
“ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে 
ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে 
তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে ।”২ 
কেউ কেউ বিদআত করে আল্লাহ তা'আলার 
দোহাই দিয়ে । ভালোবাসা একটি গোপন বিষয় । 
কারো প্রতি কারো ভালোবাসা আছে কি-না, অল্প 
আছে কি-বেশি আছে, শীতল কি উষ্ণ, তা জানার 
একমাত্র মাপকাঠি হল অবস্থা, আচরণ ও 
আনুগত্য । কেউ যদি পরম প্রভুর ভালোবাসার 
দাবি করে সে যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
অনুসরণে কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখে । 


3995 


নবীর অনুকরণ ব্যতিরেকে কোনো ধর্মের কল্পনা 
করাযায়না। 
শয়তান মানুষকে পথবিচ্যত করার অপকৌশল 
হিসেবে ধর্মে অনেক বিদআত ও বিজাতীয় 
ংস্কার অনুপ্রবেশ ঘটায় । হযরত সুফিয়ান 
সাওরি (রাহ.) বলেন, বিদআত শয়তানের নিকট 
গোনাহ অপেক্ষা প্রিয় । কেননা মানুষ পাপ থেকে 
অনুতপ্ত মনে ফিরে আসে আর বিদআতকে 
পুণ্যময় কাজ মনে করে আরও বেশি পালন 
করতে থাকে । হযরত রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 


জু 150 6:50 2৬ ১৪ 


৮:৮5 


18065554610 ৫ এ ও ও এ ১৪, 
হযরত আয়শা রাধিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 


হাদিস শরিফ (সা.) বিদআত সম্পর্কে উম্মতকে 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: “নতুন সৃষ্ট বিষয় 


তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ 


থেকে দুরে থাকবে । কেননা প্রত্যেকটি বিদআত 
পথভ্রষ্টতা 1” 


ডিসেম্বর*১০ 


দীনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু উদ্ভাবন করে তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে । 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
০১০০০ ৯৬ 2৮০52 ০,০91 ৮৬ 4০৪ রু 555 5 ৭2 
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[31:1৩] ০১৯৪ %1৩ (49১64 
“বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে 
আমাকে অনুসরণ কর । যাতে আল্লাহ তোদেরকে 
ভালোবাসেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে 
দেন । আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাক্ষারী দয়ালু 
আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সুন্নাতের ওপর আমল 
ও বিদআত পরিহার করার তাওফিক দান করুন । 
আমিন । 


চউটগ্রামঃ 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান সম্পাদক, 
বালাওশ শরক । 


৯ সহিহ আল-বুখারি, ৫৩:৫ (২৬৯৭) 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল ১৬:২৫ 
আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৩১ 


 আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


[ভিত 


০৮ 


পা 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


তরজমা: হযরত আনাস (ো.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
তিন বস্ত ঈমানের মূল বিষয় | এক. যে ব্যক্তি 
কালিমায়ে তাইয়েবা পাঠ করবে তা থেকে বিরত 
থাকা অর্থাৎ তাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত 
থাকা, তাকে তার কোনো পাপের কারণে কাফির 
বলো না এবং তার কোনো খারাপ আমলের 
কারণে কেবিরা গুনাহ হলেও) তাকে ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বের কর না। দুই, আমাকে যখন 
আল্লাহ তা'আলা নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তখন 
থেকেই জিহাদের হুকুম অব্যাহত আছে, অবশেষে 
এই উম্মতের শেষ পর্যায়ের মুসলমান দাজ্জালের 
সাথে জিহাদ করবে । কোনো জালিমের জুলুম 
এবং কোনো ন্যায়পরায়ন শাসকের ইনসাফ তা 
(জিহাদ) হঠাতে পারবে না। তিন. তাকদীর 
(পৃথিবীর সবকিছু স্বীয় তাকদীর অনুযায়ী হয়)- 
এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা" [সুনানে আবু দাউদ, 
১৫:৩৫ (২৫৩৪)] 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ ইসলামের মৌলিক পাচ স্তত্ত 
ছাড়াও এমন কতিপয় মূল বিষয় রয়েছে যেগুলো 
ব্যতীত একজন মুসলমান পূর্ণ ঈমানদার হতে 
পারে না । উপর্যুক্ত হাদিসে প্রিয়নবী (সা.) অনুরূপ 
তিন বস্তকে ইসলামের মূল বিষয়রূপে আখ্যায়িত 
করেছেন । 

এক. যে ব্যক্তি প্রকাশ্য লা ইলাহা পাঠ করে তাকে 
কাফির না বলা । যদিও সে কবিরা গ্তনাহ করে । 
আর তাকে অমুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত না 
করা । যদিও তার আমল-আখলাক ইসলামী 
শরিয়ত পরিপন্থি হয় । এ-পর্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় 
হল ইসলাম একটি মানবজীবনের পরিপূর্ণ 
সংবিধান । ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত, তথাকথিত 
অন্যান্য ধর্ম বা মানব-রচিত গতানুগতিক ধর্মের 
মতো নয়। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে 
ইসলামের বেশ দিকনির্দেশনা, করণীয় ও বর্জনীয় 
বিধিবিধান । পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর 
আরোপিত অন্যান্য ধর্ম ও মানব-রচিত সংবিধান 
যা থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ৷ তাই মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামিন ইরশাদ করেন, হে ঈমানদার তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না । নিশ্চিতরূপে 
সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 


ডিসেম্বর*১০ 
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উল্লেখ্য ইসলামের দু'ধরনের বিধান রয়ে 
আকিদাগত ও কর্মগত | ইসলামের প্রতি পূর্ণ 
আস্থা-বিশ্বীস স্থাপনপূর্বক মানুষের শৈথিল্য প্রদর্শন 
ও গাফলতি দেখা দিলে আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর 
কাছে তা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায় । এর দ্বারা 
সে কাফির কিংবা ইসলাম বহির্ভূত হয় না। 
উল্লিখিত তিন বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয়ের মর্ম 
এটাই । পক্ষান্তরে ইসলামের প্রতি আকিদাগত 
দুর্বলতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন কখনো ক্ষমার যোগ্য 
নয় । ইসলাম যে মানবজীবনের সকল সমস্যার 
সমাধান দিতে পারে তা অন্তরে ও মনেও অকপটে 
বিশ্বাস করতেই হবে | নচেৎ ঈমান থাকবে না। 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনে কেবল অনুকরণীয় সংবিধান হল 
ইসলামই । সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে প্রয়োগ করতে 
না পারলেও এই আকিদা সকল মুসলমানের 
অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকতে হবে । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইসলামের সাথে আকিদাগত 
সাংঘর্ষিক কতিপয় মতবাদ থেকে কেবল 
ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার 
প্রয়াস চালাব | কারণ ধর্মনিরপেক্ষবাদই সবচেয়ে 
বেশি জঘন্য ও উঈমান-বিধবংসী । উপরন্তু 
সাম্প্রতিক এ মতবাদ নিয়ে আলোচনা- 
সমালোচনা পত্রিকার পাতা ও খবরের কাগজে 
স্থান পেয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
(99০01811517) একটি ল্যাটিন শব্দ। 
9০9০01873 থেকে উদ্ভুত । এর অর্থ বৈষয়িক । 
অস্থায়ী এবং প্রাচীন । গির্জার কোন পাদরি যদি 
বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন 
যাপনের অনুমতি লাভ করে । তাহলে তাকে 
স্যাকুলার বলা হয় । বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিং 


ধর্মহীনতাবাদ । আভিধানিক অর্থে 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যুক্তশব্দ 
(ধর্ম +নিরপেক্ষতা_ধর্মনিরপেক্ষতা) আর 


নিরপেক্ষতা অর্থ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূন্য 
ইত্যাদি । সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মের 
ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্যতা । আর 
ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদ্ধয়ের ডানে রাজনীতি শব্দটি 
যোগ করলে তখন অর্থ দীড়ায় রাজনীতিতে 
তোমার ও ধর্মবাদ এবং আমারও ধর্মবাদ | এবার 


প্রশ্ন হল রাজনীতিতে তোমারও আমার ধর্ম 
বাদ হলে থাকছে কি? উত্তর খুবই সোজা, 
থাকছে অধর্ম। আর ধর্ম হল এ পৃথিবীতে 
মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য অ্রষ্টার যাবতীয় হুকুমের সমষ্টিই হল 
ধর্ম । সুতরাং জীবনের কোনো ক্ষুদ্রতম অংশ 
থেকে ধর্মকে আলাদা করার কোনো উপায় 
নেই। এটা আভিধানিক অর্থ হিসেবে 
ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ । আর পারিভাষিক 
অর্থ হল ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয় ধর্মের প্রভাব 
থেকে রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত 
রাখা । অতএব এ সংজ্ঞা দ্বারা আরও স্পষ্ট হয়ে 
গেল ধর্মনিরপেক্ষতার মর্ম ও স্বরূপ | 

দুই. জিহাদ ৷ হাদিসে রাসুলের (সা.) উক্তি 
দ্বারা বোঝা যায় জিহাদ সর্বদা চালু থাকবে । 
অবশেষে এ উম্মতের শেষাংশ দাজ্জালের সাথে 
লড়াই করবে । কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের 
ইনসাফ কোন জালিমের জুলুম দ্বারা জিহাদকে 
খতম করা যাবে না। অপর এক হাদিসে আছে 
জিহাদের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
কুরআনের করিমেও রাসুলের (সা.) অনেক 
হাদিসে জিহাদের গুরুত্ব ও এর অপরিহার্যতার 
ওপর বেশ তাকিদ করা হয়েছে সুতরাং জিহাদ 
ইসলামের একটা অন্যতম ফরয বিধান, যা 
অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কিন্তু জঙ্গি ও 
জিহাদ এক নয় | বর্তমানে জঙ্গি সন্ত্রাসকেই বলা 
হয়। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরয করা হয়েছে, সন্ত্রাস 
ও ফিতনা-ফাসাদকে নির্মূল করার জন্য । জঙ্গির 
ধোয়া তুলে জিহাদকে অস্বীকার করা কিংবা তা 
নিয়ে উপহাস করার কোনো সুযোগ নেই । বরং 
এরূপ করলে তা কুফরি ও ইসলামের সাথে 
বিদ্রোহিতার শামিল। সম্প্রতি রাজনৈতিক 
প্রতিপক্ষকে হয়রানি বা নিশ্চিহণ করার জন্য 
জিহাদি বই-পুস্তককেও অপরাধ হিসেবে চিহিত 
করা হচ্ছে । বরং জিহাদি বই পাওয়ার অভিযোগে 
অনেককে গগ্রফতারও করা হয়েছে । ইসলামী 
শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে এটা 
জিহাদের ফরযিয়াতকে অস্বীকার বা উপহাস 
করার নামান্তর ৷ সুতরাং ইসলামের অপরিহার্য 
বিধান ও নিদর্শনের ব্যাপারে সচেতনতা ও 
সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বর্তমান সরকারের 
প্রতি আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ রইল । 
রাজনৈতিক হয়রানি ও প্রতিহিংসার ব্যাপারে 
আমাদের কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করি 
না। বরং ইসলামের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ বা 
আঘাত আসছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা 
আমাদের সকলের ঈমানি দায়িত্ব । 

অবশেষে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা সকলকে 
উপযুক্ত হাদিস মোতাবেক আমল করার তাওফিক 
দান করুন । আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, 
পটিয়া, চট্টগাম । 


১ আল-কুরআন, সূরায় আল-বাকারা ২:২০৮ 
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আশুরা: 
ইতিহাস ও ফযিলত 


ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী 


মহররম মাস আরবি তথা হিজরি বর্ষের প্রথম 


আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলকে 


মাস | এ মাসটিকে মহররম বা নিষিদ্ধ মাস বলা 
হয়ে থাকে যেহেতু এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষভাবে 
নিষিদ্ধ । প্রাক-ইসলামি যুগে মহররম মাসের নাম 


ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় দান 
করেছেন, তাই আমরা এ দিনের সম্মান ও 
মহত্ের জন্য রোযা পালন করি । তাদের প্রতি 


ছিল আলমুতাসির | জাহেলি যুগে আরবরা 
কখনো কখনো এ মাসকে হারাম মনে করত, 
আবার কখনো কখনো এতে যুদ্ধবিগ্রহকে হালাল 
বা বৈধ মনে করত । ইসলামের আগমনের পর এ 
এবং এ মাসের পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় । তাই এ 
মাসকে আল মহররম বা হারাম মাস হিসেবে 
নামকরণ করা হয়েছে।১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ 
মাসের নামকরণ ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন 
রামাদান মাসের সিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট সিয়াম 
(রোযা) হচ্ছে আল্লাহতায়ালার মাস আল 
মহররমের রোযা" ।* এ হাদিসের আলোকে 
মহররম মাসের গুরুত্ব ও নামকরণ এ দুটি 
প্রমাণিত হলো । 


মহররম মাসের মর্যাদা ও ফযিলত : 

এ মাসটি চারটি হারাম বা নিষিদ্ধ মাসের একটি 
মাস । হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত; তিনি 
বলেন, রামাদান মাসের রোযা ফরয করার আগে 
মুসলমানরা আশুরার দিন রোযা রাখত । আর এ 
দিন কাবাঘরের গিলাফ পরানো হতো । যখন 
রামাদানের রোযা ফরয করা হলো তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ঘোষণা দিলেন তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করো এ দিনের রোযা রাখার 
সে রোযা রাখবে । আর যে রোযা পরিহার করতে 
চায় সে তা পরিহার করবে ॥ 

এ দিনের মর্যাদা উপলব্ধি করে ইহুদি সমাজও এ 
দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করত এবং বিশেষভাবে 
এ দিনের রোজাব্রত পালন করত । প্রসিদ্ধ সাহাৰি 
ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. 
যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তিনি 
ইহুদিদের দেখতে পেলেন তারা আশুরার দিবসে 
সিয়াম পালন করছে, এ দিনের রোজা সম্পর্কে 
তাদের জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল এ দিন 


ডিসেম্বর*১০ 


উত্তরে রাসূল (সা.) এরশাদ করলেন, আমরা 
তোমাদের চেয়ে মুসার উত্তম অনুসারী, অত:পর 
তিনি এ দিনের রোযা রাখতে সাহাবিদের নির্দেশ 
দেন? 1৫ 

আশুরার দিনে রোযা রাখার বিশেষ ফযিলত 
হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সা.কে এ দিনের রোযা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিনের রোযা 
পালন গত এক বছরের গুনাহগুলোর কাফফারা 
স্বরূপ | 

ইবনে আব্বাস রো.) বর্ণিত অপর এক হাদিসে 
এসেছে, আশুরার দিবসের রোযা প্রসঙ্গে তাকে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার জানা নেই 
রাসূল (সা.) এ দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন 
ফযিলতের উদ্দেশ্যে রোযা পালন করতেন । আর 
এ মাস অর্থাৎ রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে 
তিনি রোযা পালন করতেন । সুতরাং এ কথা 
প্রমাণিত হলো যে, রাসূল (সো.) এ দিনের রোযা 
রাখাকে ফযিলত ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতেন । 
সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এরশাদ করেছেন, আশুরার দিবসের রোযা 
পালনে আমি গত বছরের গুনাহের কাফফারা 
হিসেবে আশী পোষণ করি |” 

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে সালামাহ ইবন আকওয়া 
(রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বনি আসলাম 
গোত্রের এক লোককে নির্দেশ দিলেন সে যেন 
লোকদের মাঝে এ ঘোষণা করে দেয়, যে আজ 
সকালে খেয়েছে সে যেন দিবসের বাকি অহ 
রোযা পালন করে, আর যে ব্যক্তি কিছু খায়নি সে 
যেন রোযা রাখে কেননা আজকের এ দিন 
আশুরার দিন । 

অপর বর্ণনায় রুবাই বিনতে মু'আওয়ামের সুত্রে 
এসেছে, রাসূলুল্লাহ সো.) আশুরার দিন সকালে 
মদিনার আশপাশে আনসারদের গ্রামগ্ডলোতে 


লোক প্রেরণ করে এ ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি 
আজ রোযা রেখেছে সে রোযা সম্পন্ন করবে, আর 
যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি সে দিবসের বাকি সময় 
রোযা পালন করবে । অতঃপর আমরা এ দিন 
রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট সন্তানদেরও 
রোযা রাখতে বাধ্য করতাম | এ দিন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নির্দেশের গুরুত্ব এতে এটাও প্রমাণিত 
হয় যে, এ দিনের রোযা রাখার নির্দেশ রাসূল 
সো.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রদান করতেন । 
রামাদান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আশুরার রোযা রাখার ক্ষেত্রে 
শিথিলতা প্রদর্শন করেন । এরপর আশুরার দিনের 
রোযা বাধ্যতামূলক ছিল না। এ দিনের রোজা 
পালন মুস্তাহাব বা সুন্নাতের পর্যায়ের রয়ে যায় । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জীবনের শেষ দিকে 
আশুরার দিনের সাথে অন্য এক দিনসহ রোযা 
রাখার সঙ্কল্প করেন । যেহেতু ইহুদি সম্প্রদায় শুধু 
এ দিনের রোযা পালন করে থাকে তাই তিনি 
তাদের বিরোধিতা করণার্থে এ দিনের সাথে আরো 
এক দিন রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন । 
সহিহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আশুরার দিবসে রোযা রাখলেন এবং এ দিনের 
রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবিরা তাকে 
জানালেন : হে আল্লাহর রাসূল (সা.), এ 
দিনটিকে ইহুদি ও খিস্টানরা মর্যাদা দিয়ে থাকে । 
তখন রাসূলুল্লাহ সো.) বললেন, তাহলে 
ইনশাআল্লাহ আগামী বছর এলে আমরা নবম 
তারিখেও রোযা রাখব । বর্ণনাকারী বলেন, 
আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইবনে আববাস (রা.) 
থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি আমি 
আগামী বছর পর্যস্ত বেঁচে থাকি অবশ্যই আশুরার 
সাথে নবম দিনও রোযা রাখব । মুসনাদ ইমাম 
আহমাদে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রো.) থেকে 
বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


আশুরার দিবসে তোমরা রোযা রাখো, আর এ 
ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিরোধিতাকারী আশুরার আগে 
এক দিন এবং পরে এক দিন রোযা রাখো । এ 
হাদিসগ্তলো থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 
আশুরার রোযার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.) সর্বশেষ 
অবস্থা ছিল তিনি এ দিনের সাথে অন্য এক দিন 
অর্থাৎ ৯ তারিখে রোযা রাখার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন । 


আশুরার সিয়াম পালনের পদ্ধতি : 

কেবল ১০ তারিখ রোযা পালন করাকে কেউ 
কেউ মাকরুহ বলেছেন । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে । শাইখুল 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন, বিশুদ্ধ 
বক্তব্য হচ্ছে ৯ ও ১০ তারিখের দু" দিন রোযা 
রাখা । কেননা এটা ছিল রাসুল (সা.)-এর 
জীবনের শেষ মহুর্তের সঙ্কল্প । অপর দিকে এতে 
রয়েছে আহলে কিতাব তথা ইহুদিদের বিরোধিতা 
ও তাদের সাদৃশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ । তবে 
যেহেতু রাসূলুল্লাহ সা.) এ দিন এককভাবে রোযা 
রেখেছেন, সেহেতু কেবল আশুরার দিনের রোযা 
রাখা যেতে পারে |” 

ইবনুল কাইয়্েম রোহ.) জাদুল মা'আদ-এ উল্লেখ 
করেন, “আশুরার দিবসের রোযার তিনটি গড 
রয়েছে । সর্বোচ্চ গ্রেড হচ্ছে এর আগে ও পরে 
মোট তিনটি রোযা রাখা; তারপর হচ্ছে ৯ ও ১০- 
এ দুই দিনের রোযা রাখা । অধিকাংশ হাদিস 
এভাবে এসেছে । এরপর হচ্ছে কেবল ১০ 
তারিখের রোযা রাখা । এ বক্তব্য থেকে এটাও 
প্রতীয়মান হয় যে, কেবল ১০ তারিখের রোযা 
রাখা মাকরুহ নয় । 


আশুরার সাথে কারবালার ঘটনার সম্পর্ক 
উপরিউক্ত হাদিসগ্তলো থেকে এ কথাও আমাদের 
সামনে প্রমাণিত হলো যে কারবালার ঘটনার বহু 
আগ থেকেই আশুরার মর্যাদা ও ফযিলত সাব্যস্ত 
হয়েছে । অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর দৌহিত্র হুসাইন ইবনে আলী (রা.) ৬১ 
হিজরি সনের আশুরার দিন শাহাদত বরণ করেন । 
তার এই শাহাদত ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক 
বিষাদময় অধ্যায় এবং এ ঘটনা ছিল মহীয়ান 
আল্লাহ তায়ালার অবধারিত ফয়সালা | এ দিনের 
মর্যাদা ও ফযিলতের সাথে তার এ শাহাদতের 
কোনো সম্পর্ক নেই কেবল এতটুকু ছাড়া যে, 
দিনটি ছিল আশুরার দিন । 


লেখক: আলিম ও গবেষক 


৪ সহিহ আল-বুখারি, ১৫১৫, ১৭৯৪ 
৫ সহিহ আল-বুখারি, ৩৭২৭ 

৬ সহিহ মুসলিম, ১১৬২ 

+ সহিহ মুসলিম, ২৮০৩ 

* ইকতেজাউস্‌ সিরাত 
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ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ার ক্ষেত্রে জাওয়ামি আল- 
কালিম একটি অসাধারণ সফটওয়্যার । এটি 
হাদিসে নববির (সা.) সর্ববৃহৎ ই-সংকলন। 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত হাজারো কিতাবে ছড়িয়ে 
থাকা ১০ লাখ হাদিসের সংগ্রহশালা এটি । কয়েক 


0৬৮৯৪০০১॥ 


হাজার খণ্ডে সমৃদ্ধ ১ হাজার ৪০০ পূর্ণাঙ্গ কিতাব 
রয়েছে এতে । অন্তর্ভুক্ত কিতাবের মধ্যে পুরোনো 
লাইব্েরিগুলোতে অতিমুল্যবান 29৮৯৭ 
(পাণ্ুলিপি) হিসেবে সংরক্ষিত আছে এমন 


প্রত্যেক রাবির সকল বর্ণনা, কোনো নির্দিষ্ট 
শহরবাসী রাবিদের সকল বর্ণনা, বিশেষ কোনো 
অঞ্জলে ওফাতপ্রাপ্ত রাবিদের সকল বর্ণনা, কোনো 
বিশেষ গ্রোত্রের রাবিদের সকল বর্ণনা এবং 
সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনাসমূহ পৃথক পৃথকভাবে 
দেখার সুযোগ রয়েছে এতে । 

এ-ডিজিটাল হাদিস-বিশ্বকোষে অন্তর্ভুক্ত ১০ লাখ 
হাদিসকে একত্রে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা 
হয়েছে । তবে প্রত্যেকটি কিতাব আলাদাভাবে 
দেখার সুযোগও রয়েছে। এ-সফটওয়্যারের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সমৃদ্ধ প্রায় 
কিতাবই ০৫, (হেরকতসমৃদ্ধ) এবং প্রিন্ট- 
অনুযায়ী বিন্যাস্ত 2০৮৭ (পাগুলিপি)-এর 
৫৪৩টি কিতাব ছাড়া । 

এ-মহামূল্যবান সফটওয়্যারটি 
1100)://151919105/90-790:8080/ থেকে 
একদম ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে 
পারেন। ১০০ এমবির মোট ৮টি ফাইল 
ডাউনলোড করতে হবে | ফাইলসমূহের লিংক 
হল: 
11000://5151918105/00-761:8080/0174.5-081101 এ" 
1100://515-0910105/00.761:8080/0754.5.008110281 
11000://915-191010/010.761:8080/01754.5.0081103-181 
1100)://51.191817/9.091:8080/0154.5.08160481 
1100)://21-191817/9.091:8080/0154.5.081005-1 
11000://51519181175/90-796:8080/0174.5.08106-81 


11000://515-1910105/60.761:8080/01754.5.0081107.81 
11000://515-1910105/60.761:8080/0174.5.0081108-81 


৫৪৩টি একদম নতুন কিতাব রয়েছে যা এখনও 
ছাপার মুখ দেখে নি। এ-সফটওয়্যারে অন্তর্ভূক্ত 
কিতাবসমূহের প্রিন্টেড মূল্যমান আনুমানিক ২৫ 
হাজার ডলার (প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা) । 

হাদিসের রাবিদের (87:86015) বৃহত্তর 
জীবনকোষও বটে জাওয়ামি আল-কালিম | ৭০ 
হাজার হাদিস বর্ণনাকারীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত 
সেই সঙ্গে তাদের জীবন-সমালোচনামূলক 
বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের অভিমতও এখানে 
বিবৃত হয়েছে । এতে হাদিসের একাধিক সনদ 
(সূত্র) ও রিওয়ায়িতের (বর্ণনা) সংখ্যার ১২০০ 
গ্রাফিক্যাল চার্ট দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক হাদিসের 
পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি, সনদ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং 
বর্ণনাটির সাথেই বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত 
জানার সুযোগ (1101) রয়েছে । কয়েক হাজার 
জীবনীগ্রন্থের টীকা সংযোজিত হয়েছে । 

হাদিসে নববির সো.) ডিজিটাল এই বিশ্বকোষই 
প্রথম লাইব্রেরি যেখানে প্রত্যেকটি শব্দ ও পদের 
বিশ্লেষণ বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে । প্রত্যেকটি 
শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ জানার জন্য এখানে 
আরবি অভিধানের বড় ৬টি কিতাব সংযুক্ত করা 
হয়েছে। 

এ-সফটওয়্যারে হাদিসে কুদসি ও মারফু; হাদিসে 
গরিব, আযিয, মশহুর ও মুতওয়াতি; আকওয়াল, 
আফআলা ও শামায়িল এবং সহিহ, হাসান, 
যয়িফ, ও মওয়ু ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিন্যাস করা 
হয়েছে। 
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 আত্তান্তহীদ ৭ 


(িতৈ।ল 


এক সাগর রক্তের উদয়াচল চিরে উদিত হয়েছে 


শীর্য। |বি।ষ।য় 


নুসরাত হাসিনা 


ংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে দাবি জানালে 


ংলাদেশের স্বাধীনতার লাল সূর্য ৷ পশ্চিম পাকিস্ত 
ননী শাসকগোষ্ঠীর দমন-গীড়ন ও সভ্যতা বিবর্জিত 
অত্যাচারকে পায়ে দলেই বাংলাদেশকে হতে 
হয়েছে স্বাধীন । তাই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের 
ইতিহাস মানেই রক্তের ইতিহাস, ত্যাগের 
ইতিহাস, সাহসের ইতিহাস । 
আমরা জানি, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলো, 
জন হলো একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের । কথা 
ছিলো, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশটি ইসলামী 
মূল্যবোধ ও ভাবধারার আদর্শে পরিচালিত হবে 
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, কী নিদারুণ স্বপ্রভঙ্গের 
শিকার হতে হয়েছিল পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের 
মানুষদের, যারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার 

ংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ! একমাত্র মুসলিম ভ্রাতৃত্বের 
আদর্শিক বন্ধনের কারণে হাজার মাইলের 
ব্যবধানের একটি ভূখণ্ড সঙ্গে একীভূত হতে 


বাঙ্গালীদের ভাগ্যে জুটল বুলেট আর বেয়নেট । 
যার ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কয়েকটি তাজা প্রাণের আত্মাহুতির মাধ্যমে 
স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হলো । ৫২ এর রক্ত ঝরা 
পিচ্ছিল পথ ধরে স্বাধিকার আন্দোলনের শেষ 
পর্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষিত হল ১৯৭১ সালেরর ২৬ 
শে মার্চ তারিখে । একের পর এক চক্রান্ত ও 
শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল । কিন্তু বাংলার সং 

জনতা একের পর এক ঘড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন 
করে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসর 
হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালীর এই 
দৃঢ়তাকে রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত হিংস্র 
পাশব প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ ঘটায় ১৯৭১ সালেরর 
২৫ মার্চের কালো রাতে | এ রাতটি বাঙ্গালীর ও 


সেদিন পেছপা হয়নি, শঙ্কাবোধ করেনি পূর্ববঙ্গের 
মানুষ । অথচ তাদের সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে, সেই 
চির-নির্মল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনকে এত 
তাড়াতাড়ি অপদস্থ ভূলুষ্ঠিত করতে একটু 
দ্বিধান্িত হয়নি আমাদের সেই আদর্শিক 


ংলাদেশের জন্য এক ভয়াল রক্তাক্ত রাত | সেই 
রাতে ঘুমন্ত ও নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর রাইফেল, 
মেশিনগান, কামান, মর্টার ও ট্যাংক ইত্যাদি ভারি 
অস্ত্রসহ পশু শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী 
শাসক চক্রের লেলিয়ে দেওয়া হানাদার 


ভাইয়েরা । তারা প্রথমেই আঘাত হানল মাতৃভাষা 
ংলার উপর ৷ 
১৬ ডিসেম্র ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 


পাকসেনারা । নির্বিচারে হত্যা করে নারী শিশুসহ 
সাধারণ মানুষকে | ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণায় 
এ বর্বরোচিত হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার 


ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিল বিজয়-রবি । দীর্ঘ ৯ 
মাসের সং্বামের সমাপ্তি ঘটেছিল এ দিনটিতে । 
ংলার মাটি শত্রমুক্ত হয়ে এক নব যুগের সূচনা 
করে । স্বপরিসরে সগৌরবে মাথা তুলে দীড়ানোর 
সুযোগ দান করেছে ১৬ ডিসেম্বর | সারা বিশ্বে 
ংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ দিনটির 
ফলশ্রর্ঘতি হিসেবে | ১৬ ডিসেম্বর জাতিকে দিয়েছে 
বীরের মর্যাদা | দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং ৯ 
মাসের মুক্তিযুদ্ধে যে অগণিত মানুষ জীবন উৎসর্গ 
করেছে, যে নিষ্ঠুর নিগীড়ন সহ্য করেছে তা 
সার্থকতায় মন্ডিত হয়ে উঠেছে এই বিজয়ের 
মাধ্যমে | 

তাই আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ ডিসেম্বর এক 
অবিস্মরণীয় ও গৌরবজনক দিন | ১৯৫২ সালে 


ডিসেম্বর'১০ 


দুর্বার সংকল্প ব্যক্ত হয় । ফলে-যার যা আছে তাই 
নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। মার্চ থেকে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস একটানা যুদ্ধ চলতে 
থাকে | নভেম্বরের দিকে যুদ্ধের প্রচন্ডতা আরও 
বেড়ে যায় । ফলে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে 
পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতকে আক্রমণ করে বসে। 
ভারত আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর সাথে 
একাত্মতা প্রকাশ করে সম্মিলিত বাহিনী গঠন 
করে এক সর্বাত্বক যুদ্ধ শুরু হয় । এ যুদ্ধ ভারতের 
পশ্চিম অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে । ৬ ডিসেম্বর 
ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । 

মুক্তিবাহিনীর ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে 
পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করল বাংলাদেশের 


বিজয় দিবসের তাৎপর্য 


সময় বিকাল ৫টা ১ মিনিটে । অতঃপর পাক 
বাহিনীর লে. জে. নিয়াজী, রাওফরমান আলীসহ 
নিরানব্বই হাজার সৈন্যের নিয়মিত বাহিনী 
যুদ্ধবন্দী হলেন । বিশ্বের ইতিহাসে রচিত হল এক 
নতুন অধ্যায় ৷ জন্ম হল বাংলাদেশের | আমাদের 
জাতীয় জীবনে বিজয় দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম । 
বাঙ্গালী যে আদতে বীরের জাতি তারই প্রমাণ 
বহন করে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস । 
প্রয়োজনে বীর বাঙ্গালী যে অস্ত্র ধরতেও জানে 
অবাক বিস্ময়ে বিশ্ব তাই দেখলো । ১৬ ডিসেম্বর 
বাংলাদেশের বিজয় দিবস | এ দিবসটির তাৎপর্য 
আমাদের জাতীয় জীবনে শুভক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত 
হয়ে আছে। 

ত্রিশ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ 
বিজয় জাতীয় জীবনে স্থিতিশীল করে রাখার ব্রত 
অবলম্বন করতে হবে । স্বাধীন জাতি হিসেবে 
চেতনাকে সম্ভরীবিত করে রাখা দরকার | যে 
উদ্দেশ্যে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ বিজয় 
লাভ সম্ভব হয়েছে সেই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে 
সে চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে । স্বাধীন দেশ 
হিসেবে সগৌরবে মাথা তুলতে হলে দেশের 
কল্যাণের জন্য সকল মানুষকে আত্মোৎসর্ণের 
চেতনায় কাজ করতে হবে | অশিক্ষা আর দারিদ্র 
দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে আছে । এসব 
সমস্যা সমাধানের জন্য জাতির সকল মানুষকে 
কাজ করতে হবে । জাতির কল্যাণ সাধনই হবে 
স্বাধীন জাতির লক্ষ্য । তাহলেই বিজয়ের দায়িত্ব 
পালন সম্ভব হবে । 

ইসলামের সুমহান ভ্রাতৃত্ব ও এঁক্যের চেতনায় 
আমাদের উজ্জীবিত হতে হবে । আমাদের প্রিয় 
মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার শোষণ- 
বঞ্চণাহীন কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টায় সদা 
তৎপর থাকতে হবে । আল্লাহ আমাদের সহায় 
হোন। 


লেখক: এম. এ. শেষ বর্ষ বোংলা ভাষা ও সাহিত্য), 


)॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, লিভ 
টুগেদার ও অনৈতিক সম্পর্ক পূর্বতন সামাজিক 
কাঠামোর খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়েছে এ বিষয়ে 
মন ত্রষ্টাও জানেন না, এ শ্রেণীর মতবাদ দীর্ঘদিন 


পেলে একজনের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকত না, 


ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 


ব্যক্তিগত অভিলাষ পূরণে ব্যর্থ হয়ে অন্যদের 


বরং সামাজিক প্রতিরোধে তা নিঃশেষ করা সম্ভব 


অভিলাষ যাতে পূরণ না হয় এ কারণেই চরম 


হতো । পাশ্চাত্যের নববর্ষের রাতে নববর্ষ 
উদযাপনের মানসিকতা এবং আলোকিত 
পরিবেশে নিজেকেও আলোকিত করার প্রত্যাশায় 


ধরে প্রচলিত থাকলেও এক্ষেত্রে শুধু নারীকে 


অবমাননার পথ নির্বাচন করতে কষ্ট হয়নি । 
এভাবে এক সময় এ দেশের অসংখ্য তরুণীর 
জীবনে নেমে এসেছিল চরম অভিশাপ । নির্যাতিত 


একজন নারীর ওপর কয়েকটা লোলুপ হাত ও 


দোষারোপ করা বৃথা । কারণ এ ঘটনার সঙ্গে 
পুরুষরাও জড়িত এবং তাদের মানসিকতাও কম 
দায়ী নয়। 

বাংলাদেশের গবেষকদের নতুন উদ্ভাবন, তরুণ 
প্রজন্মের সাফল্যের সংবাদ পড়ার পর মনের মধ্যে 
এক অভাবিত আনন্দের জন্ম হয় । মুহুর্তের মধ্যে 
দেশ ও জাতিকে অনেক উচ্চাসনে নিয়ে যায় । 


নারীরা বা তাদের পরিবার-পরিজন অপরাধের 


দৃষ্টি যখন তার সন্ত্রম নষ্ট করতে অগ্রসর হয় তখন 


বিচার পায়নি অত্যাচারীদের প্রভাব ও অর্থনৈতিক 


এ সমাজের বিষফৌড়া দৃষ্টিকে অবনত করতে 


সঙ্গতির কারণে । 


বাধ্য করে । একটা স্বাধীন দেশের মানচিত্রের 


দীর্ঘদিন এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি, দু-একটি 


ওপর এ ঘটনা এক ফোটা কালো কালি ফেলে 


বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া । সাম্প্রতিককালে দু'ধরনের 


বিবর্ণ করে দেয়। বাংলা নববর্ষের দিনেও 
সমশ্রেণীর ঘটনার সংক্ষিপ্ত চরণ ফেলতে দ্বিধা 


আনন্দ ও অহঙ্কারের কারণ এই ক্ষুদ্রাকারের রাষ্ট্র 


নারীর পোশাকের পশ্চাৎ দেশে নখর স্পর্শে 


মননের দিক থেকে মোটেই ক্ষুদ্র নয়, এদেশে 


কলঙ্কিত করে তুলেছিল । সাধারণ মানুষের পক্ষে 


আছেন যোগ্য নাগরিক, যারা দেশের সম্মান, 


এ চিন্তা বিন্দুমাত্র অশোভন নয় যে, তাহলে কি এ 


উন্নতি ও সম্ভাবনার দিক চিন্তা করেন গুরুত্বের 
সঙ্গ পার্শ্ববর্তী জঙ্জালের দিকে দৃষ্টিপাত না করে । 


অপরাধপ্রবণতা বাংলাদেশের মানুষের মন বিক্ষুব্ধ 
করে তুলেছে। প্রথম শ্রেণীর ঘটনা ইভটিজিং ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনা অনৈতিক সম্পর্ক এবং 
অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী প্রতিরোধ অতিক্রম করতে 
সন্তান হত্যা ৷ ইভটিজিং শব্দে একটা ভদ্র পরিবেশ 
থাকলেও ঘটনার মধ্যে কোনো সময়েই সৌজন্য 


দেশের উৎসবমুখর দিন ও রাত নারীদের জন্য 
নিরাপদ ও সন্্রমপূর্ণ নয়? 


পাটের জন্মগত তত্ব এবং সম্প্রতি নতুন জাতের 
চা আবিষ্কার তারই পরিচায়ক । এ দেশের 


দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানসিক আদর্শের যে 
সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা ক্রমেই নিত্যনতুন পথ 


গবেষণা এবং তার সাফল্য আরো অগ্রসর হওয়ার 
সুযোগ পেত সরকারি আনুকুল্যে ও ধনাঢ্য 
ব্যক্তিদের হাত প্রসারিত হলে । কিন্তু দেশের এ 


ধরে অগ্রসর হতে শুরু করেছে । এক সময় এ 


প্রকাশিত হয়নি । ইভটিজিং যে এ দেশে 
সাম্প্রতিক ঘটনা তা নয়, তবে সাম্প্রতিক ঘটনায় 
যে অতিরিক্ততা আছে, আগে তা লক্ষ্য করা 
যাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে দু'একজন তরুণ 


দেশে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা 


তাদের দেখে শিস দিত অথবা কোনো কথা বলে 


দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিল । এসিড নিক্ষেপে একজন 


সাফল্য ম্ান করে দেয় একশ্রেণীর অন্ধ 


সাধারণ নারীর জীবন শুধু সমাপ্ত করে দেয়া হয়নি, 


দ্রুত চলে যেত । তরুণীরা অভিভাবকদের কাছে 
ঘটনা বর্ণনার পর তরুণদের অভিভাবকদের কাছে 


মানসিকতার প্রবল প্রকাশে ও প্রতিরোধহীন 
ব্যবস্থার কারণে । 


সারাজীবনের জন্য তাকে অকারণে এ ক্ষত বহন 
করে চলতে হয়েছে মুখে অবগ্তগ্ঠন টেনে । এ 


মানুষের মন হয়তো সম্পূর্ণ রিপুবর্জিত নয়, কিন্তু 
শোভনতার দিক যদি শূন্যের দিকে অগ্রসর হতে 


শ্রেণীর ঘটনার নেপথ্যে কারণ ক্রিয়াশীল ছিল ব্যর্থ 


অভিযোগ করলে তা বন্ধ হয়ে যেত | অনেক সময় 
পথচারীরাই তরুণদের নিবৃত্ত করতেন । তবে 
কোনো সময়েই ঘটনা মাত্রা অতিক্রম করেনি 


প্রেম, নারীর প্রতি লোলুপতা ও প্রতিহিংসার 
আক্রোশ, সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রশাসন 


কঠিন হয়ে পড়ে । বিশেষত, যাদের এ দায়িত্ 
তারা যদি নির্বিকার দৃষ্টিতে মুকের মতো বসে 
থাকেন সমস্যার দিক পিঠ ফিরিয়ে সেক্ষেত্রে 
আশার আলো নিভে যেতে বেশি সময় লাগে না। 


নিয়ন্ত্রণের কারণে অপরাধপ্রবণতার বিস্তৃতি । 


অথবা তরুণীদের পদব্রজে স্কুলে যাওয়া বন্ধ 
হয়নি । সাম্প্রতিককালের ঘটনা অতীতের ঘটনা 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ৎ 


শহর, বিশেষ গ্রামাঞ্চলে এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা 
বেশি প্রাধান্য পায়। গ্রামের বখাটে ছেলে, 


বর্তমানকালে ইভটিজিং বৃদ্ধি পায় একশ্রেণীর 
বখাটে ও সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের 


প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের আলালের ঘরের দুলাল 


একটা প্রদীপ তৈরি করে তা জ্বালিয়ে চারদিক 


সাধারণত সুদর্শনা তরুণীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 


আলোকিত করতে অনেক সময় লাগে কিন্তু ফুঁ 
দিয়ে প্রদীপ নেভানোর জন্য বেশি সময়ের 
প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এখানেই 
দেশবাসীর দুঃখ ও মনের মধ্যে গোপন আর্তনাদ 
প্রতিধবনিত হয়। এক শ'জনের মধ্যে 


সন্তানদের মধ্যে এবং ক্রুশবিদ্ধ হতে হয় সাধারণ 
ঘরের তরুণীদের | তরুণীদের প্রতি আসক্তি ও 


নিজেদের যৌন আকাঙ্ষা পূরণে প্রতিনিয়ত 
তাদের জীবন এমন একটা পথ বেছে নেয় যা 
সভ্য সমাজে অনুপস্থিত । অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের 


যৌনাবেগ তরুণদের অসামাজিক কাজে অগ্রসর 
করে। দৈহিক সৌন্দর্যই তরুণীদের জীবনে 
অভিশাপ বহন করে । দরিদ্র অথবা নিম্নবিত্ত ঘরের 


প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েও তরুণীদের আজীবন 
পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে এসিড নিক্ষেপের পথে 


নিরানব্বইজনের হাতে আলোকিত প্রদীপ স্থান 
ডিসেম্বর'১০ 


অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। 


তরুণীদের আত্মরক্ষার কোনো পথই উন্ুক্ত থাকে 
না। এ কারণে জীবনের প্রতি প্রচন্ড বিতৃষ্ঞা এবং 
সামাজিক আইনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই 


[| আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বেছে নেয় আত্মহননের পথ | অপমানিত নারীর 
স্বেচ্ছামৃত্যু সমাজের টনক নড়াতে পারেনি । শুধু 
তাই নয়, অপমানিত নারীর বিপক্ষে তরুণ ও তার 
পরিবার সবার সম্মুখে তাদের অপমান করতে 
পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করেনি । এ যেন অন্তঃসারহীন 
এক মৃত সমাজে অসহায় নারীদের বিচারহীনতার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৷ যে দেশে প্রত্যেক মানুষের 
স্পষ্ট নাগরিক অধিকার বিদ্যমান সেখানে 
একশ্রেণীর নারী সেই সামাজিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে একমাত্র বিত্তহীনতার কারণে । 

ংলাদেশে সাম্প্রতিককালে একশ্রেণীর ঘটনা 
সমাজ-মানসে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। 
পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক কাঠামো ও নর-নারীর 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে মানসিকতা বিদ্যমান প্রাচ্যের 
অনেক দেশে তার প্রভাব বিস্তার করেছে বিভিন্ন 
মাত্রায় । এ দিক থেকে বাংলাদেশের তুলনায় 
পশ্চিম বাংলা খানিকটা অগ্রসর । এখানে নর- 
নারীর জীবনে দু'টি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে- 
বিবাহিত জীবন উপভোগ ও সন্তান কামনা না 
করা এবং বিবাহ ছাড়াই পাশ্চাত্যের মতো নর- 
নারীর একত্র বসবাস | বিবাহিত নর-নারীরা 
সন্তান কামনা করে না, এ ধরনের যুগল কম 
হলেও একেবারে নগণ্য নয় । এ শ্রেণীর নর- 
নারীর ধারণা, বিবাহিত জীবন উপভোগ করা কিন্তু 
সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করা । সন্তান 
পালনে দাম্পত্য জীবনে যে দায়ভার ও ব্যয়ভার 
তা জীবনের ওপর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে বলে এ শ্রেণীর দম্পতিরা বিশ্বাস করে । মুক্ত 
জীবনই তাদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ জীবন । এর 
পাশাপাশি লিভ টুগেদার জীবনকে অনেকেই গ্রহণ 
করেছে । এক্ষেত্রে বিবাহিত পুরুষ ও নারী অথবা 
অবিবাহিত নারী-পুরুষ বিবাহবন্ধন ছাড়া একত্র 
বসবাস স্বাচ্ছন্দ্যময় বলে নির্বাচন করে । এ 
জীবনে ভালোবাসার বন্ধন আছে কিন্তু কোনো 
সামাজিক বন্ধন অনুপস্থিত । নর ও নারী যতদিন 
নিজেদের আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে জীবন 
অতিবাহিত করতে সক্ষম, ততদিন তারা একক্রে 
বসবাস করে দ:জনের ইচ্ছানুযায়ী জীবন বন্ধন 
বিচ্ছিন করতে সক্ষম | এখানে ভালোবাসা আছে, 
দৈহিক আনন্দ আছে, শুধু নেই কোনোরকমের 
বাইরের বা সামাজিক আচার-বন্ধন । অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী ছেড়ে ও 
বিবাহিত নারী স্বামী ছেড়ে একত্র বসবাস করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এ শ্রেণীর 
জীবনযাপন দ'জনের স্ত্রী ও স্বামীর অজ্ঞাতে তাও 
নয় । অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীর সন্তানদের 
নিয়েও একজন পুরুষ লিভ টুগেদার করে থাকে । 
অর্থের বিনিময়ে নির্বির কিন্তু বন্ধনহীন 
যৌনসন্তোগই লিভ টুগেদারের প্রধান উদ্দেশ্য । নর 
ও নারী উভয়েই এক্ষেত্রে একই আদর্শে বিশ্বাসী ৷ 
স্বামীর প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি বিরাগও নারী-পুরুষকে 
এ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করে | 

ংলাদেশে বহুল প্রচলন না হলেও লিভ 
টুগেদারের দৃষ্টান্ত একেবারে অনুপস্থিত নয় । কিন্তু 
এই শ্রেণীর জীবন ছাড়াও সাম্প্রতিককালে অন্য 
একটি দিক নারী ও পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করা 
গেছে। স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতকালে নারী অন্য 


ডিসেম্বর*১০ 


একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিরাপদ 
জীবনযাপন করে থাকে । এক্ষেত্রে দটি কারণ 
ক্রিয়াশীল হতে পারে- স্বামীর যৌন অক্ষমতা ও 
নারীর বহুগামিতা । কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য 
পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল আকর্ষণের কারণে 
পুরুষ প্রেমিক ছলনার মাধ্যমে নারীর সম্পদ 
অধিগ্রহেও ছদ্মবেশ ধারণ করে । এ শ্রেণীর বন্ধনে 


গ্রাহক-এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি 


এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 


জৈবিক আকর্ষণ অথবা সম্পদ কুক্ষিগত করার 
ইচ্ছা প্রাধান্য বিস্তার করে বলে দু'পক্ষই পথের 
প্রতিবন্ধকতা দূর করতে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে 
নির্দয়ভাবে প্রাণ দিতে হয় নারীর নিজের 
সন্তানকে । এ শ্রেণীর ঘটনা বাংলাদেশের 
অনেককে চিন্তিত করে তুলেছে । মায়ের কাছে 
সন্তান প্রিয়- এ প্রবাদ বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে । অবৈধ প্রেমিক 
স্থান পেয়েছে সন্তানের অনেক উধ্র্বে। কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে নারীকেও ক্ষুধাতুর সম্পত্তি লোভীর 
কাছে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে । 

পুরুষের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার 
কারণে নারীর প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ 
ক্রিয়াশীল থাকে বলে অনেক সময় নারীরা পুরুষ- 
শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় । কামসূত্র: দি পারফিউমড 
গার্ডেন অথবা এভরিথিং ইউ ওয়ানটেড টু নো 
আযাবাউট সেক্স ইউ আর আফরেড টু আসক ফর 
গ্রন্থে নর-নারীর যৌন জীবনের অনেক ঘটনাই 
বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্ক অদৃশ্যভাবে সমাজে 
ঘটে থাকে বলে সবার দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু 
ইভটিজিং বা এ শ্রেণীর ঘটনা সমাজ ও মানুষের 
ওপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করে । অনৈতিক ও 
অসামাজিক আচরণ একজন তরুণীর জীবনের 
যবনিকা টেনে দেয় শুধু বিচারহীনতার কারণে, যা 
কোনোমতেই গ্রহণীয় নয়। পবিত্র ধর্মাচার, 
নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের লালন পাপাচারের 
হাত থেকে মানুষকে বাচাতে পারে ৷ এ শ্রেণীর 
ঘটনার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক অস্থিরতা 
থেকে রক্ষা করতে গেলে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও 
নিষ্ঠুর হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই । 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


/--- 


ঢাকায় মাসিক 


আততার্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন 
করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে 
হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 
৫০ কপির ওপরে এজেন্সির কমিশন 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিমরূপ: 
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যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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কুৎসা রটনা : 
কওমী মাদরাসা শিক্ষা 


ড. হাফেজ এ বি এম হিজবুল্লাহ 
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“কওমী মাদরাসায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় 


+ না বরং এগুলো উৎখাতের শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলামে 


সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই এবং ইসলামী কোন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে এসবের শিক্ষা দেয়ার প্রশ্নই আসে না । অতীতেও 
কওমী মাদরাসা সম্পর্কে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল 
এবং অনেক হয়রানি করা হয়েছে । কিন্তু তারা কোন সন্ত্রাসী 


: কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পায়নি । তারপরও বারবার কওমী 


মাদরাসাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ঘাঁটি হিসেবে সরকারের 
বিভিন্ন মহল থেকে চিহ্ত করার পেছনে গভীর ঘড়যন্ত্র এবং 
চক্রান্ত আছে বলে মনে হয় ।' 


১.১. কিছুদিন আগে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাত মাদরাসা 
সম্পর্কে বিষোদগার করে বলেছেন সেগুলো নাকি চোরেরা প্রতিষ্ঠা করে । 
অপরদিকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলেছেন, 
সব মিলিয়ে মাদরাসা শিক্ষা যে কেবল একটা অপচয় তাই নয়, একটা 
অভিশাপও । শুধু হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের জন্যই যে, তা নয়, গোটা দেশের 
জন্যই বটে । তিনি আরো বলেছেন, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার দুষণ নদী 
দূষণের চেয়ে কম নয়, বরং অধিক দুঃখ বহন করে নিয়ে এসেছে । অপচয় 
ঘটেছে সম্পদের, তৈরি হয়েছে কুশিক্ষিত লোক, যারা অশিক্ষিতের চেয়েও 
ক্ষতিকর এবং উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে জঙ্গি তৎপরতার । ইতোমধ্যেই 
মানুষ হত্যা ও বোমা বিস্ফোরণের সব ঘটনা তারা ঘটিয়েছে । 

১.২. নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কওমী মাদরাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে 
কিছু ইলেকট্নিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া মাতামাতি শুরু করেছে। কিন্তু তাতে 
দেশের আলিম সমাজ খুব বেশি একটা গা করেনি । প্রতিবাদ করেছেন কেউ 
কেউ | তবে জোরালো ছিল না, ছিল য্নদু। আর তাতেই অনেকে মনে 
করেছেন ময়দান বুঝি তাদের সহায়ক | তাই সরকারের নীতি নির্ধারক 
পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ সুযোগ বুঝে বুলি ছুঁড়ে দিয়েছেন । তাদেরই একজন 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারক মন্ত্রিসভার বলিষ্ঠ একজন 
সদস্য আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ | তিনি সম্প্রতি “বাংলাদেশ 
এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট" আয়োজিত “এন্টি টেরোরিজম ত্যাক্ট ২০০৯'-এর 
উপর এক কর্মশালায় কাওমী মাদরাসা সম্পর্কে কিছু হাস্যকর মন্তব্য করেন । 
তিনি বলেন, একশ্রেণীর কাওমী মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র ৷ ধর্মের 
নামে সন্ত্রাস রোধ করতে মাদরাসা শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে ৷ 
ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে । তিনি আরও 
বলেন, কাওমী মাদরাসায় ভালো হওয়ার কোনও শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি 
বেহেশত যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয় । তিনি আরো বলেছেন, অন্যের জমি 
দখল যে খারাপ কাজ এ কথাটি এসব মাদরাসায় বলা হয় না। দেশে 
মাদরাসার আধিক্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন মহিলা মাদরাসাও 
গড়ে উঠছে এবং অনেক মাদরাসা গড়ে উঠেছে বিদেশী অর্থায়নে ৪ ডাক ও 
টেলিযোগযোগ মন্ত্রী রাজি উদ্দিন রাজু বলেছেন, কাওমী মাদরাসাগুলোতে 
জঙ্গি ট্রেনিং দেয়া হয়। তাদের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে 

২.১. প্রথমেই একটি কথা মৌলিকভাবে আমাদের জানা থাকা দরকার যে, 
কওমী মাদরাসা মানে সমসাময়িক সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তিকেন্দ্িক বা 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ। তাই কওমী মাদরাসাগুলো বাধ্যতামূলক 
নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার আশঙ্কায় কখনই কোন সরকারের আর্থিক অনুদান গ্রহণ 
করেনি । দীনদার, আমানতদার, আল্লাহওয়ালা মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তারা 


নিজস্ব সিলেবাস প্রণয়ন করেন । 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিজস্ব পদ্ধতিতে তীরা তাদের প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে থাকে । 
কওমী মাদরাসাগ্ডলো সবসময় নিজস্ব নিয়মনীতি 
অনুসরণ করে থাকে স্বাধীনভাবে । রাষ্ত্রীয় পর্যায়ে 
কেউ কোন অনুদান দিলে তা দিতে হয়েছে 
নিঃশর্তভাবে । কওমী মাদরাসা পরিচালনা পর্যদে 
সরকারি কোন হস্তক্ষেপ কখনো প্রহণযোগ্যতা 
পায়নি । 


২.২. মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা থাকলে 
অধ্যাপক আবুল বারাকাত মাদরাসা সম্পর্কে 
কখনো এমন মন্তব্য করতে পারতেন না। এতে 
ধর্মীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে তার 
জ্ঞানের দীনতাই প্রমাণিত হলো । কওমী মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণাঢ্য । মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার উৎস কখনো কোন আর্থিক বা বৈষয়িক 
ছিল না । মুসলিম জনগণের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও 
আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে 
স্বাধীনচেতা, নির্ভিক, অনুকরণীয় ভালো মানুষ ও 
সুশীল সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে মূলত এ 


৩.১, আমাদের দেশে বেসরকারি 
মাদরাসাগ্তলো খারিজী মাদরাসা বা দারসে নিযামী 
মাদরাসা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। কিছুকাল পূর্ব 
থেকে এগ্তলো কওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিতি 
লাভ করে । ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ 


মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, 
“কওমী মাদরাসায় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ 
দেয়া হয় না বরং এগুলো উৎখাতের শিক্ষা দেয়া 
হয় । ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই এবং 
ইসলামী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসবের শিক্ষা 


মাদরাসার অনুকরণে এ মাদরাসাগুলো তাদের 


দেয়ার প্রশ্নই আসে না। অতীতেও কওমী 


পাঠক্রম পরিচালনা করে । এ মাদরাসাগুলো 
থেকে পাস করা আলিমগণ পরবর্তীতে দেশ, 
জাতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করে । ভারত উপমহাদেশ থেকে 


মাদরাসা সম্পর্কে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল 
এবং অনেক হয়রানি করা হয়েছে৷ কিন্তু তারা 
কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পায়নি । তারপরও 
বারবার কওমী মাদরাসাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 


ইংরেজদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন করার 


ঘাঁটি হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে 


কারণে আলিমদের উপর যে নির্ধাতন-নিগীড়ণ 


চিহিতত করার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত 


চলেছিল তা কারও অজানা নয় । ইংরেজদের 


আছে বলে মনে হয় ॥ তিনি আরো বলেন, “ 


বিরুদ্ধে যারা জিহাদের মাধ্যমে অস্ত্র ধারণ 


সরকারের লোকজন এসে দেখুক, এখানে কোন 


করেছিল তারা ছিলেন এ মাদরাসাগুলোর শিক্ষার্থী 
। 

৪.১. আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ 

একজন সফল আইনজ্ঞ হিসাবে তার পরিচিতি 


জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিনা" ইতোমধ্যেই 
ভোলার গ্রীন ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠান মাদরাসা হিসাবে 
নয় একটি এনজিও হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে । 


৪.২. ধর্মের নামে সন্ত্রাস রোধ করতে মাদরাসা 


রয়েছে দেশ-বিদেশে । তার মন্তব্য-বক্তব্যকে 
খাটো করে দেখার উপায় নেই । সঙ্গত কারণেই 


শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার কোনই 
প্রয়োজন নেই | কারণ, মাদরাসা শিক্ষা কখনোই 


তার এ মন্তব্যে দেশে রীতিমত প্রতিবাদের ঝড় 


প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্তব । পৃথিবীর সর্বত্র এ ধরনের 
প্রতিষ্ঠান ছিল অসংখ্য । এগুলোর সূচনা হয় 
মসজিদকেন্দ্িক । মক্কার গারে হিরা থেকে ওহীর 
মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও দারুল আরকাম 
ছিল এর চর্চাঙ্গন | মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে 
নববী ছিল প্রধান শিক্ষাঙ্গন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এ শিক্ষার 
প্রাণপুরুষ । পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগে 
মসজিদ ছিল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু | বিশ্বের 
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত জামিউল 
আযহারের কার্যক্রম মসজিদ থেকেই শুরু হয়। 
বহুকাল পরে এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় 
পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য ধর্মীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত নিযামিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম | ভারত 
উপমহাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 
প্রচুর মাদরাসা । মোগল সম্রাটদের প্রায় সকলেই 
এ মাদরাসা শিক্ষার প্ষ্ঠপোষকতা করে । তখন 
প্রচুর মহিলা মাদরাসাও ছিল যেখানে মেয়েরা 
হতো হাফিযে কুরআন । দিল্লী, লক্ষ্ৌ, পানিপথ, 
খায়রাবাদ ও বাংলাসহ সকল অঞ্চলে ছিল অসংখ্য 
মাদরাসা যেগুলো চোরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 


শুরু হয়েছে । তাকে সাধুবাদ জানাতে হয় যে, 


ধর্মের নামে সন্ত্রাস শেখায় না। মাদরাসা শিক্ষা 
সমাজে শাত্তি-শ্রঙ্খলার কথা বলে। যে কোন 


তিনি ঢালাওভাবে সকল কওমী মাদরাসাকে 


ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাদরাসা শিক্ষার 


জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র বলেননি । তবে কোন 


অবস্থান কুরআন হাদীস যেখানে সন্ত্রাসীদের নিন্দা 


শ্রেণীর কওমী মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র 
তা তিনি উল্লেখ করেননি । তার প্রতি উদাত্ত 


করেছে ইহ ও পরকালে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি 
র কথা বলা হয়েছে সেখানে মাদরাসাগ্তলো কি 


আহবান, সরকার তো এখন আপনাদের, ছাঁকুনি 
দিয়ে একটু ছেকেই দেখুন না কয়টা কওমী 
মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র হিসাবে খুঁজে 
পাওয়া যায় । আর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর 


করে ধর্মের নামে সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় বিষয়টি 
বোধগম্য নয় | “কওমী মাদরাসায় ভালো হওয়ার 
কোনও শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি বেহেশতে 
যাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়' এর অসারতা প্রমাণের 


বক্তব্য “কওমী মাদরাসাগুলোতে জঙ্গি টেনিং দেয়া 


জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে বলবো, আপনার কোন সন্ত 


হয়” এ বিষয়ে জনগণকে সতর্ক থাকার কথা 
বলেছেন । জী, জনগণ চমৎকার সতর্ক আছে। 
আমরাও এ ব্যাপারে আরো বেশি সজাগ | এ 
পর্যন্ত জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসকগণ কওমী 


নন থাকলে তাকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিন, 
দেখবেন বেহেশত যাওয়ার পথ কত বন্ধুর । 
বেহেশতে যেতে হলে ভাল হতেই হবে । ভাল 
লোক ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। 


মাদরাসা এমনকি মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলোও তা 
থেকে বাদ যায়নি । খোঁজ-খবর নিয়েছেন এখনও 
কিন্তু একটি কওমী মাদরাসা সম্পর্কে রিপোর্ট 


কুরআন হাদীসের আলোকে কওমী মাদরাসাগুলো 
এ শিক্ষাই দিয়ে থাকে । অন্যের জমি দখল যে 
খারাপ কাজ এ কথাটি এসব মাদরাসায় বলা হয় 


আসেনি যে অমুক মাদরাসা “জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র 


না' এ মন্তব্য করার আগে মন্ত্রী মহোদয়ের উচিত 


হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে বা অমুক মাদরাসায় জঙ্গি 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, 
ইনশা আল্লাহ এমন একটি মাদরাসাও খুঁজে 


ছিল বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া । আর 
বিষয়টি এতই সাধারণ যে, যে কোন ব্যক্তিই 
জানে, মিথ্যা ও অসত্য ভাষণ যেমন খারাপ কাজ 


পাওয়া যাবে না, যা জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র বা 
যেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চট্টগ্রাম 


অন্যের জমি দখল করাও খারাপ কাজ | এগ্তলো 
কিন্তু মাদরাসা থেকে পাস করা আলিমরাই বলে 


অঞ্চলের সহস্রাধিক আলিমের জরুরি সম্মেলনে 


যারা সেগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা সবাই 
ছিলেন সমাজের সম্মানিত নেতৃস্থানীয় আলিম । 


থাকেন। একটু দয়া করে মাঝে মাঝে 


সভাপতির বক্তব্যে হাটহাজারী মাদরাসার 


আমাদের দেশের চিত্রও তাই । অধ্যাপক আবুল 
বারাকাত, তিনিতো একজন বড় মাপের গবেষক । 
তাই তিনি দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য 
মাদরাসার উপর একটি জরিপ চালিয়ে দেখতে 
পারেন যে, ছোট-বড় কতগুলো মাদরাসা 
চোরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্যই 
গবেষণা হতে হবে তথ্যনির্ভর, অনুমাননির্ভর নয় 
যেমনটি তিনি তার কথিত কোন এক ভিত্তিহীন 
গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মাদরাসাগ্তলো থেকে 
প্রতি বছর নাকি দশ লাখ (?) হারে জঙ্গি বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । 
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ক্তত ও নিশ্চিত কাজের এওতিশ্রহ্্তি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / প্যাড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কম্পিউটার বিভাগ 
গ্রাফিক্স ডিজাইন 

ডিজিটাল সাইন 

কম্পোজ |আরবী, উর্দূ বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিং / সিডি রেকর্ডিং 
কালার প্রিন্ট 


সী 


মাদরাসাগুলোর ক্লাসে বসুন, শুনুন, দেখবেন 


001 ১৫৬ নিশি নির্ভরতা আরবী-উদূসহ সকলকার বই- 


লা ৬/১4 


/47110691170175 06 01801109 1089197, 001710099 & 271079 
17078: 01711058989, 03:93 008 157558 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
(51811518555 8 


ক্যারি তত্তাবহান? মঈলুদ্দীন মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ: ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


আপনার ভুল ভেঙে যাবে । 


৪.৩. ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার 
প্রচলন করার কথা ইদানীং জোরেশোরে শোনা 
যাচ্ছে। মন্ত্রী মহোদয় তারই প্রতিধ্বনি করেছেন । 
হ্যাঁ, এর সাথে কিছুটা একমত্য প্রকাশ করলেও 
পুরোটা সমর্থন করি না। মাদরাসা শিক্ষায় যে 
বিষয়গুলো পড়ানো হয় সেগুলো অন্য কোথাও 
পড়ানো হয় না। আর প্রতিটি নাগরিকের এ 
অধিকার আছে সে যে কোন বিষয়ে যে কোন 
শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনা করতে পারবে । আকীদা, 
ইফতা, হাদীছ, আরবি, তাফসীর শাস্ত্র ইত্যাদি 


নৈতিক শিক্ষার কোন বিষয় নেই । যতটুকু আছে 
তা একটি সুশীল সমাজ বিনির্মাণে যথেষ্ট নয় । 


ধোঁকা দেয়া যাবে না । মেয়েদের কি ধর্মীয় শিক্ষা 
গ্রহণের অধিকারকে তিনি কি অস্বীকার করতে 


শিস দেখা যায়, বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


চান? মেয়েরাও ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ 


চলছে ছাত্র কর্তৃক টেন্ডার ছিনতাই, শিক্ষা 


করুক তিনি কি চান না? বিদেশী অর্থায়নের কথা 


প্রতিষ্ঠানে চলছে ভর্তি বাণিজ্য ৷ যার সাথে বড় 


বলছেন? আর কোন মহিলা মাদরাসা কোন 


বড় কর্তাব্যক্তিরাও জড়িত | নৈতিক স্থলনের কথা 


বিদেশী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোন 


আর বলার কি আছে? আপনাদের নিকট 
আবেদন, দয়া করে আগামী প্রজন্মকে নৈতিক 
অধঃপতন থেকে রক্ষা, সুন্দর সুশীল সমাজ ও 
সয়দ্ধ দেশগড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার নৈতিকায়ন 
করুন। 


বিষয়ে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশিসংখ্যক 
বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন । তাই আমি মনে করি, বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়গুলো খুলে মাদরাসা 


8.৪. বিদেশী অর্থায়নে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার 
কথা বলেছেন মন্ত্রী মহোদয় । বিস্মিত হয়েছি তার 
এ মন্তব্যে ৷ যেখানে নারী শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে 


ছাত্রদের সেখানে সুযোগ দেয়া উচিত | তাছাড়া 


প্রতিনিয়ত সেখানে এর জন্য সাধুবাদ জানানো 


মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা বলছেন 


উচিত ছিল। বুঝতে পারছি না তিনি কি 


সবাই কিন্তু কেউ আধুনিক শিক্ষার নৈতিকায়নের 


মহিলাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অপছন্দ 


কথা বলছেন না। আজ সমাজে যে বিশৃঙ্খলা, 


করছেন কেন? এ জন্য যে মেয়েরা মাদরাসা 


অরাজকতা, ছিনতাই ও প্রতারণা দেখা যায় তার 


শিক্ষায় শিক্ষিত হলে শালীন পোশাক ও হিজাব 


মূল হচ্ছে নৈতিকতার অবক্ষয় | শিক্ষা সিলেবাসে 


পরিহিত মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে । তাদেরকে 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়...  :... 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাঁদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্পা 
| টিতেহ্পা তিতির এ. 9 রা 


চে ক্যাম্পাস) 


3.13.4৯. 
1.1. 0710915), 17855 ৫517-17-1৬. 


ঘা 1011010179 & 1৬./১. 11 1:101815 901017০9 
৯ 3120 (7১839) 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 


২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজীর 


বাড়ি : 


দিন জি িনির 


1.13.4১-/5-1৬.13.4৯. 
3.১. (717013) & 1৬./৯, 17101081191) 1100191016 
[3./. (71013) & 1৬../৯, 171518110 9000163 
1774 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দৌকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
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উল্লেখ তিনি করেননি । শিক্ষা সম্প্রসারণসহ নানা 
খাতে সরকারও তো বিদেশী অনুদান গ্রহণ করে 
থাকে । বিদেশী অর্থায়নে সরকারও তো অনেক 
শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে । তাহলে 
সেগুলো কি হবে । আমার জানা মতে, কিছু কিছু 
প্রতিষ্ঠান বিদেশে অবস্থানরত স্বদেশী 
ভাইবোনদের নিকট থেকে অনিয়মিত ও 
অনুল্েখযোগ্য কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে 
যা দ্বারা মাদারাসা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে | এটা 
তো প্রশংসিত হওয়া উচিত । 

সবশেষে, বর্তমান সরকারকে মনে রাখতে হবে, 
আপনারাই শাইখুল হাদীস আন্লামা আজিজুল 
হকের খিলাফত মজলিসের সাথে মহাজোটের 
চুক্তি করেছিলেন ২০০৬ সালে । মুফতী ইযহারুল 
ইসলাম চৌধুরী ফুলের তোড়া দিয়ে আওয়ামী 
লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন । এরা 
কিন্তু সকলেই কওমী মাদরাসা পরিচালনা করেন । 
গত নির্বাচনে প্রচুর কওমী মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্র 
আপনাদের ভোট দিয়েছে বিষয়টি কিন্তু 
আপনাদেরও অজানা নয় । ভোটের সময় প্রচুর 
মহাজোট এমপি প্রার্থী দেয়ার জন্য কওমী 
মাদরাসাগুলোতে গিয়েছেন, অনুদান দিয়েছেন 
নিশ্যয়। আপনাদের সরকারের সফলতার জন্য 
তাদের দোয়ারও প্রয়োজন আছে। নিশ্চয় ভূলে 
যাননি ২০০১ সালের নির্বাচনের কথা । ক্ষমতার 
শেষের দিকে এসে আলিম-উলামাদের উপর যে 
নির্যাতন চালিয়েছিলেন, শাইখুল হাদিস আল্লামা 
আজিজুল হক ও মুফতী আমীনীসহ অনেক 
আলিম ও মাদরাসা ছাত্রকে গ্রেফতারের কি মাশুল 
দিতে হয়েছিল । মনে রাখবেন এরা দরবেশ, এরা 
আল্লাহওয়ালা, এরা একমাত্র আল্লাহর 
সন্তৃষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই কুরআন ও সুনাহর 
শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে আছেন । আর এ শিক্ষা 
তার গতিতেই চলবে । কেউ সরকারি নিয়ন্ত্রণ 
মেনে নেবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে । তবে 
কওমী মাদরাসার ধারা এখন আর বাংলাদেশে 
সীমাবদ্ধ নেই । সীমানা পেরিয়ে তা এখন ব্রিটেন, 
আমেরিকা, কানাডা ও দক্ষিণ আফিকাসহ প্রচুর 
দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । কম্যুনিস্ট যুগে রাশিয়া 
তার দেশে সর্ব ধর্ম নিষিদ্ধ করে । বন্ধ হয়ে যায় 
সব ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা | কিন্তু ইতিহাস কি বলে, 
বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা । 


লেখক: প্রফেসর, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃঙ্িয়া 


* সমকাল, ২২ ফেব্রুয়ারি 
প্রথম আলো, ২ এপ্রিল 

২ যুগান্তর, ২ এপ্রিল 

৪ নয়াদিগন্ত, ২ ও ৩ এপ্রিল 
« নয়াদিগন্ত, ৩১ মার্চ 


৬ সংগ্রাম, ২১ মার্চ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


হিজাব শব্দটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় 
সমস্ত মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত 
একটি শব্দ । ফ্রান্স সহ পৃথিবীর 
বিভিনন দেশে বিগত কয়েক 
বছরে হিজাব নিয়ে কতই না 
ঘটনা ঘটে গেল । ফ্রান্স তাদের 
দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
হিজাব নিষিদ্ধ করে সারা 
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল । 
আজকে এই হিজাব নিয়ে 
কছু কথা লেখার জন্য কলম 
ধরলাম । আসুন! আমরা 
হিজাব সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা 
করি । 


হিজাব কি? 

হিজাব আরবী শব্দ । আভিধানিক অর্থে 
উদ্দিষ্ট জিনিস বা বিষয়কে যা দ্বারা ঢেকে ফেলা 
হয় তাকেই হিজাব বলে । অন্য কথায়-যে বস্ত 
কোন জিনিসকে ঢেকে ফেলে তাই হিজাব । 
পারিভাষিক অর্থে: যে পোশাক চেহারা ও হাতের 
কজ্ি ছাড়া নারীর সমস্ত দেহকে ঢেকে দেয় তাই 
হিজাব । তা যে কোন ধরণের পোষাক হোক না 
কেন। রাসুল (সা.) হযরত আসমা রো.)-কে 
বলেছিলেন 


না ৫ 


গ 
৮ 0০৯০0805115) 


44246 484519554594531 595 
“হে আসমারো.)! নারীরা যখন প্রাপ্তবয়স্কা হয় 
তখন এটা এবং এটা ছাড়া তার কোন কিছুই 
দেখা বৈধ নয়। এসময় রাসুল (সা.) নিজের 
চেহারা ও দু" হাতের তালুর দিকে ইংগিত 
করলেন ।”১ 

আমরা হিজাব বলতে বোরকা, বড় চাদর কিংবা 
এমন কোন পোশাককে বুঝতে পারি যা সমস্ত 
দেহকে ঢেকে ফেলে । 


ডিসেম্বর*১০ 


হিজাব কখন ফরজ হয়? 

কোন বিষয় কারো ওপর হঠাৎ চাপিয়ে দিলে তা 
পালন করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু 
কষ্টকর থাকে না। সেজন্যই ইসলাম বেশকিছু 
বিধি বিধানকে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে ফরয বা 
আবশ্যক করে দিয়েছে । প্রথমে সেই বিষয়ের 
প্রতি অভ্যাস তৈরি করে পরে তাকে ফরয করে 
দিয়েছে । মানুষের সমস্যা ও কষ্টের কথা চিন্তা 
করেই একবারে তা ফরয করে দেয়নি । তার 
মধ্যে হিজাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান । 
অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হিজাবের 
প্রথম আয়াত পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধের 
সময় নাযিল হয়েছে । আগেই বলেছি একবারে 
হিজাবকে ফরয করা হয়নি; বরং ধাপে ধাপে 
তাকে ফরয করা হয়েছে। প্রথমে মানুষকে 
হিজাবের অভ্যাস করানোর জন্য সুরা আহ্যাবের 
৫৯ নং আয়াত নাযিল হয়েছে । আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 

৪759 4566এ টাও ৯ 


[59:১৭] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 
মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় ।”২ 
এর পর ধাপে ধাপে বিভিন্ন আয়াত নাধিল করে 
তা ফরয করা হয়। তবে, সুরা আন-নুরের 
আয়াত দ্বারাই হিজাব চুড়ান্তভাবে ফরয হয়। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


৮1558 ০ € রা রড 524685 
০525 ৩৯০৬ ০০ ০০ ০০৯৯ 0৩৯ 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 
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[2:১৪] ভ্ ৩১ ০955 
“হে নবী! মুমিন মহিলাদেরকে বলে নী রর 
যেন নিজেদের চক্ষুকে নিয়নগামী করে এবং তাদের 


২ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
হাদীস শরীফে হিজাব: হাদীস শরীফেও হিজাব 


বিভিন্ন ধর্মে হিজাব 


সম্বন্ধে বেশ কিছু স্থানে আলোকপাত করা 


আজকের পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম করুক নারীদের 


হয়েছে তার মধ্যে কিছু হাদীস এখানে উপস্থাপন 
করাহল। 

১. রাসুল (সা.) বলেছেন, 

৩ ০১০ £ বে 
1 9১5১০6৯5871 ০5৪, 
১9৩31952144 ৮556154 4 এ 

0 

“তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিয়ে 

করার জন্য প্রস্তাব দিতে ইচ্ছা করে তবে, যখনই 


ওপর কঠোরতার প্রমানস্বরূপ পর্দা বা হিজাব নিয়ে 
আপত্তি তুলে থাকে; অথচ,শুধু ইসলাম ধর্মই নয় 
ইহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মেও হিজাব তথা পর্দার 
বিধান রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি 
নিম্্ে উপস্থাপন করা হল । 

ইহুদী ধর্মে হিজাব: ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“বাইবেল শিক্ষা" বিভাগের প্রফেসর ড. মিনাখিম 
এম. ব্রায়ার তার 1176 79%5191. ড$ 01781) 11) 
[২9001010 11661810016: 4১ 70350109390181 
১০190০০90৮০ নামক গ্রন্থের ২৩৯ 


সম্ভব উক্ত মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে কোন 
দোষ নেই যদিও তা মহিলার অজান্তে হয় ।”* 
এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিবাহের উদ্দেশ্য 


যৌনাঙ্গকে (অশ্লীল কাজ থেকে) হেফাযত করে । 
আর তারা যেন যা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে 


ছাড়া দৃষ্টিপাত দুষণীয় | 
২. উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন: রাসুল (সা.) যখন 


যায় তা ব্যতীত নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না 


মুসলিম মহিলাদেরকে ঈদগাহে র জন্য 


করে । তারা যেন তাদের ঘোমটা বুকের ওপর 
টেনে নেয় এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে নিজ স্বামী, 
পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, 
ভগ্রিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী, 
সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো সামনে 
প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের 
গোপণ সাজসজ্জা প্রকাশের জন্য জোরে পদচারনা 
না করে । হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার 
দিকে ফিরে আস, আশা করা যায় এতে তোমরা 
সফলকাম হতে পারবে 1৮5 

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে হিজাব: মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে হিজাবের ব্যাপারে 
ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে । নিয়ে এর মধ্যে 
কিছু আয়াত উল্লেখ করা হল । 

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


2 
“আর তোমরা অন্ধকার যুগের মত নিজেদেরকে 


প্রদর্শন করো না ।”* 
২. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন, 


424555৩7950 তত 
৫2১৬৪৫৫৩১৩৬ 

[59:১৭] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 
মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় 1৮৫ 


৩. আল্লাহ বলেন, 
53 5 98908 ডে তত গর 
৫০. 5 0978: 
ক্স (98 এপ 4১ ১০৬ 


[7৫:১৭] 


আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবিগণ 
বললেন, 


:0৬ ৩৪678921945 


দি ১৪21 

“হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! তাদের অনেকেরই 
নিজস্ব চাদর নেই । রাসুল (সা.) বললেন, অন্য 
মুসলিম বোন তাকে নিজের চাদর পরিধান 
করাবে ।”৮ 
৩. হাদীসে এসেছে, রাসুল লোরেরাছে। 
2-20301 দির [9155 ০1০১6 ১৫2৫5 8 ৩) 
রিটা এ ০ 
৭0435 ৩৪৫19: 1225 ৩৯১) ৫6 

426 5১56315199 2৮৮95) :48 
“যে ব্যক্তি অহংকারভরে তার পরিধেয় কাপড়কে 
গোড়ালী পর্যন্ত (গোড়ালি ঢেকে রাখা) টেনে দেয় 
কিয়ামতের দিন আন্মাহ তায়ালা তার দিকে 
তাকাবেন না। উম্মে সালমা (রা.) বললেন, 
মহিলারা তাদের আচল কি করবে? রাসুল (সা.) 
বললেন, তারা তাকে এক বিঘত ঝুলিয়ে দেবে । 
উম্মে সালমা (রা.) পুনরায় বললেন, তাহলে 
তাদের পা অনাবৃত থাকবে? রাসুল (সা.) 
বললেনঃ (না) তাহলে, তারা একহাত পরিমাণ 
ঝুলিয়ে দেবে; এর বেশি নয় ।”৯ 
৪. আয়েশা (রা.) বলেন, 


9৮ পপ 


রর 


14 % 


১৪০95 ৬5 0219919$ ৬ টা 


৫০ পু 1৫ 


33 69951944৯$ ৫9 
“ইহরাম অবস্থায় আমাদের পাশ দিয়ে যখন কোন 


“আর যখন তোমরা তাদের নিকটে কোন কিছু 
চাবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও । এটা 


লোক অতিক্রম করত, তখন আমাদের কেউ 
(আমরা) মাথা থেকে চেহারার ওপর কাপড় টেনে 


তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা 
স্বরূপ ।”৬ 


ডিসেম্বর*১০ 


দিত । আর যখন তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে 
চলে যেত তখন আমরা তা চেহারা থেকে সরিয়ে 
ফেলতাম 1৮১৭ 


লিখেছেন: “ইহুদী মহিলারা মাথা ঢেকে বাইরে 
যেতেন । কখনো তারা একটি চক্ষু ছাড়া পূর্ণ 
চেহারাকে আবৃত করে ফেলতেন ।” তিনি তার 
কথার প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী ইহুদী পণ্ডিতদের 
বক্তব্য উপস্থাপন করেন । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল “ইয়াকুব (আ.)-এর কন্যাগণ মাথা খোলা 
রেখে রাস্তায় বের হতেন না । ওই পুরুষের ওপর 
লানত (অভিশাপ) যে তার স্ত্রীকে খোলা মাথায় 
রাস্তায় ছেড়ে দেয়। কোন মহিলার সৌন্দর্য 
প্রদর্শনের জন্যে মাথার চুল ছেড়ে দেয়া দরিদ্বতার 
কারণ হয় |” 
ইনুদী ধর্মীয় পণ্ডিতদের আইন অনুযায়ী বিবাহিত 
মহিলার উপস্থিতিতে (যে তার চুল অনাবৃত রেখে 
দিয়েছে) নামাযের ভেতরে বা বাইরে ধর্মগ্রন্থ 
আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ । মাথা অনাবৃত রাখাকে উলঙ্গ 
হিসেবে গণ্য করা হয় ।৯ 
প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার আরো বলেন, 
“টাননাইটিক যুগে যে সমস্ত ইহুদী মহিলা মাথা 
অনাবৃত রাখত তাদেরকে বেহায়া হিসেবে গণ্য 
করে প্রত্যেককে ৪০০ দিরহাম করে জরিমানা 
করা হত ।” তিনি আরও বলেন, “ইহুদীদের এই 
হিজাব শুধু তাদের জদ্রতারই পরিচায়ক হত না 
বরং তা বিলাসিতা ও সতী-অসতীর মধ্যকার 
পার্থক্যকারী হিসেবে বিবেচিত হত | হিজাব 
পরলে বুঝা যেত যে, মহিলাটি ভদ্র এবং উচ্চ 
ংশীয় ॥ স্বামীর অধিকারভুক্ত পণ্য বা ক্রীতদাসী 
নয় |” 
হিজাব মহিলার সামাজিক মর্যাদার পরিচয় বহন 
করে এবং তার মর্ধাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয় । 
সে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মহিলারাও হিজাব পরত 
যেন তাদেরকে উচ্চ বংশীয়দের মত দেখায় । 
হিজাব ভদ্রতার পরিচায়ক হওয়ার কারণে পুরাতন 
ইহুদী সমাজে ব্যভিচারী মহিলাদের হিজাব 
পরিধানের অনুমতি ছিল না। তাই নিজেদেরকে 
সতী প্রমাণ করতে তারা বিশেষ ধরণের স্কার্ 
ব্যবহার করত ।৯ 
ইউরোপের ইহুদী মেয়েরা উনবিংশ শতাব্দীতে 
তাদের জীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে মিশে 
যাওয়ার আগ পর্যন্ত পর্দা মেনে চলত । 
ইউরোপের সমাজব্যবস্থা অনেককে পর্দা খুলতে 
বাধ্য করেছে । অনেক ইহুদী নারী তাদের মাথায় 
পরচুলা লাগিয়ে মাথাকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার 
চেয়ে পর্দা বিধান পালন করাকে উত্তম মনে 
করেন । কিন্তু,এখন অধিক ধার্মিকা ইহুদী নারীরা 
উপাসনালয় ছাড়া অন্য কোথাও চুল ঢেকে রাখেন 


না।৯ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


খিস্টান ধর্মে হিজাব: এবার আসুন! দেখি 
খিস্টান ধর্মে হিজাব সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? 
একথা সুবিদিত যে, ক্যাথলিক খিস্টান যাজক 
মহিলাগণ শত শত বছর ধরে হিজাবের বিধান 
মেনে চলছেন । 

নতুন নিয়মে (০৮ 59811000) পোল 
বলেছিলেন, “আমি চাই তোমাদের জেনে রাখা 
উচিত, প্রত্যেক পুরুষের মাথা যিশু, প্রত্যেক 
মহিলার মাথা পুরুষ এবং যিশুর মাথা যেন অষ্টা। 
মাথায় কিছু থাকলে তার মাথাকে অপদস্থ করা 
হবে। 

পক্ষান্তরে কোন মহিলা খালি মাথায় ইবাদত- 
বন্দেগী করলে তার মাথাকে অপদস্থ করা হবে । 
মাথাকে অপদস্থ করা মানে হল মাথার চুল 
কামিয়ে দেয়া | 

অতএব, কোন মহিলা মাথা ঢেকে না রাখলে তার 
মাথার চুল কামিয়ে দিতে হবে । যদি কোন 
মহিলার জন্য তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলা 
অপমানজনক মনে হয়; তাহলে সে যেন তার 
মাথাকে ঢেকে রাখে | আর পুরুষের মাথা ত্রষ্ঠার 
প্রতিচ্ছবি হওয়ার কারণে মাথা ঢেকে রাখা উচিত 
নয় । মহিলারা স্বামীর সম্মানের প্রতিচ্ছবি ৷ কারণ 
পুরুষ মহিলা থেকে নয় বরং, মহিলা পুরুষ 
থেকে । পুরুষ মহিলার জন্য সৃজিত হয় নাই বরং, 
মহিলা পুরুষের জন্য সৃজিত হয়েছে। তাই, 
ফেরেশতার খাতিরেই তার মাথার উপরে তার 
কত্তৃত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন 1 

বিশিষ্ট ধর্ম যাজক টারটোলিয়ান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
“নারীর পর্দা”-এ লিখেছেন, নারীদের উচিত 
রাস্তা-ঘাট, গির্জা, নিজ ভাতৃবর্গ ও বেগানা 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
৩. পোশাক সুগন্ধিযুক্ত হবে না। 


সর্বোপরি এটাকে কুরআনে বর্ণিত প্রতিদান প্রাপ্তির 


৪. পোশাকটি পুরুষের পোশাকের মত সাদৃশ্য পূর্ণ 
হবে না। কেননা, যে পুরুষ নারীর পোশাক আর 
যে নারী পুরুষের পোশাক পরিধান করে তার 
ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত পতিত হয় বলে 
হাদীসে এসেছে । 

৫. এমন পোশাক হবে না যা দ্বারা মানুষের 
সামনে তার অহংকার প্রকাশ পায় । 


কেন হিজাব পরতে হবে? 

কাউকে কোন কাজ করতে বললে স্বভাবতইঃ প্রশ্ন 
আসে কেন সে কাজটি করবে? কাজটা করে কি 
লাভ হবে? এর উপকারিতা কি? হিজাবের 
ব্যাপারটাও ভিন্ন নয় সুতরাং, আসুন! আমরা 
দেখি কেন মহিলারা হিজাব পরিধান করবে? তার 
কারণ ও উদ্দেশ্যই বাকি? 

প্রথমত: এটা আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশ: 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


৮৭5%০৫৬ € র্দ ০৮০22০ ৩৪৭) 525 
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2০ 
“হে নবী (সা.)! মুমিন মহিলাদেরকে বলে দিন 
তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নিম্নগামী করে এবং 
তাদের যৌনাঙ্গকে (অশ্লীল কাজ থেকে) হেফাজত 
করে । আর তারা যেন যা আপনা আপনি প্রকাশ 
হয়ে যায় তা ব্যতিত নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ 
নাকরে ৮১৮ 
অন্যত্র আল্লাহ চি বলেন, 


[5২০০৭ ত্র 9৭। 21৯৬] (৭ 9৯ 


পুরুষদের সামনে হিজাব পরিধান করা । 


“আর তোমরা অন্ধকার যুগের মত নিজেদেরকে 


বর্তমানেও ক্যাথলিক খিস্টানদের নিয়ম রয়েছে 
মহিলাগণ গির্জার ভেতরে অবশ্যই তাদের মাথা 
ঢেকে রাখবে ১৬ 

আমিশ, মিনোনাইট প্রমুখ খিস্টান সম্প্রদায় 
আজও হিজাব পরিধান করে থাকেন | হিজাব 
সম্পর্কে গির্জার পাদরিগণ বলে থাকেন, হিজাব 
হল নারীর স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও শ্রষ্টার 
আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ | এ কথাটা নতুন নিয়মে 
(ব৪জা 16530810017) পোল নিজেই বলে 
গেছেন ।১ 


হিজাবের বৈশিষ্ট্য 

হিজাব পরতে হয় সমাজের কলুষতা থেকে 
নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন 
করার নিমিত্তে । সে জন্যই উলামায়ে কেরাম 
হিজাবের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলে থাকেন। 
বৈশিষ্টগুলোর অবর্তমানে হিজাবের আসল 
উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে । মুসলিম মহিলাগণ 
যে হিজাব তথা চাদর বা বোরকা পরিধান করবেন 
তাতে নিমোক্ত কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা 
প্রয়োজন । 

১. পোশাক টিলেঢালা হবে যেন তার দৈহিক গঠন 
প্রকাশিত না হয়ে যায় । 

২. কিছু কিছু উলামায়ে কেরামের মতে পোশাক 


প্রদর্শন করো না ।”১৯ 
গড আল-কুরআনে এসেছে, 
পি রি 
[59:১1] 
“হে আমার নবী (সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 


উপকরণ বলা যেতে পারে । আল্লাহ বলেন, 
৩ ০ কত 24 255 এ ৬ 
৫] 5১14১৩৬০90৩ 3৯ ৪ 
[1:৮০ 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর 
আনুগত্য করবে তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে যার নিচ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহমান 
থাকবে ৷ এটা কতই না উত্তম পুরস্কার ।”১২ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 


আিভিও ৩৪3৪৫৮৪% ৩৬৩৯ 
20203 2920 ৩ ০ পি 
[৬০:৮০] দেন এ৪ট 2৪ ০১৮৩ ৯1০03 
“আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুলের 
আনুগত্য করবে তারা নবীগণ, সত্যবাদী, শহীদ 
ও নেককারদের সাথে থাকবে | তারা কতই না 
উত্তম সংগী 1” 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
এ এই ঞ। 0543 25253 ঝা ৮৫ ১53৯ 
[7:১৯]1 ক্932| নি 
“আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 
করবে এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে তারাই 
সফলকাম ।৮”২১ 
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৫৮519 56 এ 2555 ও এ ৬০৯ 
[71:51 ৭] 
“আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করল 
সে যেন মহা কল্যাণ অর্জন করল ।”২৫ 
কুরআন মাজীদে এসেছে, 
১ ৬০৪ ৬ এত 2525 এ ৭ ৬০৯ 
কর্ঠে 0 হারে এর ৮ সি ও 
[1:0০] 


মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 


“আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য 


চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে 
নেয় ।”২০ 


করবে তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে 
যার নিচ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহিত থাকবে । 


দ্বিতীয়ত: হিজাব পরিধান করা আল্লাহ তায়ালা ও 


পক্ষান্তরে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাকে আল্লাহ 


তার রাসুলের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ । আর 


তায়ালা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদন 


আন্মাহ তায়ালা ও তার রাসুলের আনুগত্য করা 
বার্তার | আহি তায়ালা বলেন, 


2555 &| ৪ 19129 ১ ১৯) ০৫ ৩৩৯ 
১ ০0 ৩ 2 1 5৫৬17 

[5/:১৭1 ০ 395 1548 02505 
“আর আল্লাহ তায়ালা কিংবা তার রাসুল (সা.) 
যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন তখন কোন মুমিন 


পুরুষ বা মহিলার তাতে নিজস্ব কোন ইখতেয়ার 
(পছন্দ-অপছন্দ) থাকা শোভনীয় নয় ।”২, 


৮ পপ. 


যেন বেশী আকর্ষণীয় না হয় যার দিকে মানুষ 
সহজেই আকৃষ্ট হয়ে যায় । বরং, তা সাদাসিধে 
হবে। 


ডিসেম্বর*১০ 


এছাড়া কুরআন ও হাদীসের নির্দেশানুসারে হিজাব 
প্রত্যেক বালেগা (প্রাপ্ত বয়স্কা) মহিলার জন্য 
করব । 


করাবেন 1” 

তৃতীয়ত: ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত । হিজাবকে 
ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালা হিজাবের নির্দেশ দিতে গিয়ে “মুমিন 
মহিলাদেরকে বলে দিন” বলেছেন । এটা দ্বারা 
বুঝা যায় যে, মুমিন মহিলাগণ ঈমানের দাবি 
হিসেবেই এটাকে পরিধান করবেন । 

চতুর্থত: সতীদেরকে অন্যদের থেকে পৃথককারী । 
হিজাবের কারণে সতী নারীদেরকে অন্যদের 
থেকে সহজে পৃথক করা যায় । সে সংকীর্ণাবস্থা, 
ইভ টিজার ও বখাটেদের অত্যাচার-নির্যাতন 
ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকে । আল্লাহ তায়ালা 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


৮ ৪ ওক 5 ৩৫ ৪৯ 


পি ৩১০ পাস ০০০৮৪০৩৭ 552 


স্ব ও 543 ৩9 ১ ৩১০ 
[79:5/91 
“হে আমার নবী(সা.)! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও 


মুসলিম মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের 
চাদরের অংশবিশেষ নিজেদের ওপর টেনে নেয় । 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


থাকে । হিজাব দ্বারা নারী নিজেকে ঢেকে রাখলে 
তার চেহারা ও শরীর দেখা যায় না । আর তাকে 


সঠিকভাবে হিজাব পরিধান করে চলাফেরা করেন 
সমাজে তারা সম্মানের আসনেই থাকেন । 


না দেখলে ফিতনা-ফ্যাসাদেরও কোন আশঙ্কা 
থাকে না । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


এ] প্েও। ৫৯ 
১১ গ্ ও খা হে এরও ০০০৬৪ ১ 
[৫:২১ ক $3256 35 9 


চে 3! 55৮21 08 


এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে । ফলে, 
তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ তায়ালা 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৮২৭ 


“হে নবী পত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত 
নও; যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে বাস্তবে ভয় 
করে থাক তবে, পরপুরুষের সাথে কোমল ও 


পঞ্চমত: হিজাব লজ্জা ও সতর রক্ষার উপাদান । 


আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, অন্যথায় যার 


আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল তিনি লঙ্জাকে 
ভালোবাসেন এবং গোপনকারী (দোষ ইত্যাদি)ও 
গোপণীয়তাকে ভালোবাসেন । লঙ্জা সম্পর্কে 
রাসুল (সা.) বলেন, 
(2০০11 ১০1 5 ৫ ৩৯ 58) 
“প্রত্যেক ধর্মের একটি নীতি আছে। আর 
ইসলামের নীতি হল লজ্জা ।”২৮ 
তিনি আরও বলেন, 
৮ 
“(লজ্জা কমানোর উপদেশ না দিয়ে) তাকে ছেড়ে 
দাও | কেননা লঙ্জা ঈমানের অজ 1৮৯ 
অন্যত্র রাসুল (সা.) বলেন, 


বধ পু 2৫50 
“লজ্জার পুরোটাতেই কল্যাণ রয়েছে ।”*? 
ষষ্ঠত: মহিলার শরীর আমানত | মহিলার শরীর 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত । 
সেটাকে যথাযথভাবে রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব । 
যে আমানত রক্ষা করে না সে মুমিন হতে পারে 
না। 
সপ্তমত: হিজাব সম্মানের প্রতীক । আল্লাহ 
তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর মর্যাদা 
দিয়েছেন বিভিন্ন কারণে | তার মধ্যে গোপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা অন্যতম । হোক না সে জীবিত 


অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কুবাসনা করে বসবে । 
বরং তোমরা সঙ্গত ভাষায় কথা বল ।”*২ 


হিজাব কি নারী স্বাধীনতার অন্তরায়? 
হিজাবের কথা বললেই প্রশ্ন ওঠে নারীদের কি 
স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকবে না? তারা কি স্কুল, 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে না কিংবা 
তারা কি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে দায়িত্ব পালন 
করবে না? 

উত্তর হচ্ছে হা", অবশ্যই তাদের ন্যায়-সঙ্গত 
স্বাধীনতা আছে এবং থাকবে | নারীরা তাদের 
নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে কাজ-কর্ম করবে, 
পড়াশুনা করবে, সমাজ গঠনে অবদান রাখবে 
এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে দায়িত্ব পালন করবে । 
তবে, একটি শর্তে; তা হল পুরুষদের সাথে অবাধ 
মেলামেশা থেকে দূরে থাকবে । তারা স্ষুল- 
কলেজ-ভার্সিটি ও অফিস-আদালতে দায়িত্ 
পালন করবে হিজাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং 
পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে 
থেকে । কেননা, সমাজে নারীরা যত ধরণের 
অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা, নিগৃহীতা হন তার 
আসল কারণটাই হল এই অভিশপ্ত নারীপুরুষের 
অবাধ মেলেমেশা | সমাজে নারীরা অপমানিতা ও 
লাঞ্চিতা হন তার আসল কারণও এই অবাধ 
মেলামেশা । কথায় আছে, 


মৃত । মহিলার হিজাব তার গোপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকৈ ঢেকে রাখে । অতএব, সে এর দ্বারা 


হেয় প্রতিপন্ন হয়না । আর এটা তার সম্মানের 
কারণ হয় । 


অষ্টমত: হিজাব পবিত্রতার প্রতীক | হিজাব 


প্রথমত : সাক্ষাৎ 
দ্বিতীয়ত : সম্বোধন 
তৃতীয়ত : বাক্যালাপ 
চতুর্থত : কথাদান 
সবশেষে : অভিসার । 


মানুষের পবিত্রতার প্রতীক । আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 
6 5০৫ ০৫৮৮০ ৩ মা 2 
805 ১ 0৮06 ৬৩ এডি ৯ 
৪6. 72৮ ০2 ০21 7 ০৮11 5 এ 
হর ০৮5 (৯, ৮৮৮১ ৩৬৯ 
[7৫:১৭] 
“আর যখন তোমরা তাদের নিকটে কোন কিছু 
চাবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও । এটা 


তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতা 
স্বরূপ 1৮৩১ 


তাদেরকে সমাজে অত্যাচারিতা ও নির্যাতিতা হতে 
হয় না । তাদেরকে মানুষেরা সমীহ করে থাকে | 
নারীরা ডাক্তার হতে পারবেন । নারীদের মধ্যে 
কিছু সংখ্যক লোককে অবশ্যই ডাক্তার হওয়া 
উচিত । 

কেননা সমাজের অর্ধেকই নারী । তাদেরকে 
সুচিকিৎসা দেয়ার জন্য সমাজের সর্বত্র পর্যাপ্ত 
পরিমাণে মহিলা ডাক্তার থাকা আবশ্যক | ইসলাম 
একে নিষেধ করে না বরং উৎসাহিত করে থাকে । 
আমরা ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে 
সাহাবী উপস্থিত থাকতেন, আহত সৈন্যদেরকে 
চিকিৎসা দেয়ার জন্য | 

এ ছাড়া মহীয়সী সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা 
(রা.) প্রচুর সংখ্যক সাহাবীদেরকে শিক্ষাদান 
করেছেন । আমাদের সমাজেও মেয়েদেরকে 
শিক্ষাদীক্ষা দেয়া অত্যন্ত জরুরি । তারা যেন 
অশিক্ষিত ও মুর্খ না থাকে । কেননা আমরা জানি 
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । একজন নারীকে 
শিক্ষিত করে গড়ে না তুললে সেই জাতি কখনও 
উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারে না। মায়ের 
কোল শিশুর জন্য শিক্ষাগার | মা যদি শিক্ষিত না 
হন তাহলে, সন্তান-সন্ততিও সুশিক্ষিত হতে পারে 
না। সেজন্য আমি বলব, অন্ততঃপক্ষে জাতির 
বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থেই নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে 
তোলা চি | রর (সা.) বলেছেন, 
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রি 

“জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 
অত্যাবশ্যক |” 

আমরা জানি সর্বপ্রথম নাধিলকৃত কুরআন 

হা, 

“পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন [2 

এখান থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের 

প্রথম নির্দেশই জ্ঞান আহরণ । অনেক আলিম বলে 

থাকেন, আমরা হচ্ছি 181 ১৭ অর্থাৎ পড়ুয়া 

জাতি । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সর্বপ্রথম 


এতগ্তলো ধাপ পেরিয়ে এসেই সাধারণত মহিলারা 


জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা, জ্ঞানের 


লাঞ্চিতা, অপমানিতা ও নির্ধাতিতা হয়ে থাকেন । 


মাধ্যমেই ব্যক্তি মন্দ ও ভালোর মধ্যে পার্থক্য 


কারণ, কোন মহিলাকে যদি কেউ একেবারেই না 


করতে পারে । আমরা সব ভালো বিষয়ে জ্ঞান 


দেখে থাকে তাহলে তার প্রতি ব্যক্তির মনে 
আকর্ষণ জাগতেই পারে না। বরং, প্রথমে 
কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করে তারা অন্তরঙ্গ 


অর্জন করতে পারি । এখানে পড়াশুনার ব্যাপারে 
নারী-পুরুষকে আলাদা করা হয়নি। বরং 
শিক্ষাগ্রহণের বেলায় নারী-পুরুষ উভয়েই সমান । 


হয়ে যায়। এরপর একজনের প্রস্তাব আরেকজন 
প্রত্যাখ্যান করলেই শুরু হয় এধরণের যতসব 
অনাকাজ্কিত সমস্যা | 


নারীদেরকে আমাদের সমাজে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
করা হয় এটা চরম অন্যায় । কেননা, নারীরা 
শিক্ষিত না হলে সমাজের অর্ধেক জনগোষ্টি 


ইসলাম চায় মহিলারা যেন সমাজে এভাবে 


উপর্যুক্ত আয়াতে মুমিনদের অন্তরের পবিত্রতার 
কথা বলা হয়েছে । কেননা কোন কিছুকে চোখ 
দিয়ে না দেখলে অন্তর সেদিকে ঝুকে পড়ে না। 


অপমানিতা, নিগৃহীতা ও লাঞ্চিতা না হয়। আর 


নারীদেরকে কারা শিক্ষা দেবে? 
ধরি ইসলামি দাওয়াতি কার্যক্রমের কথা । নারীরা 


সে জন্যই তাদের অবাধ মেলামেশীয় নিষেধাজ্ঞা 


ইসলামি শিক্ষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন না করলে 


জারি করে দিয়েছে ইসলাম । সারা বিশ্বের দিকে 


ইসলাম কোন বিষয়ে কি বলেছে সে বিষয়কে 


আর কোন কিছুকে না দেখলে অন্তর পবিত্র 
ডিসেম্বর'১০ 


তাকালে আমরা দেখতে পাই যারা সাধারণত 


নারীদের সামনে কারা তুলে ধরবে? তারা কি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


আজীবন মুর্খতার জগতে পড়ে থাকবে? ইসলাম 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


পশ্চিমা চিন্তাবিদদের এ সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ 


কস্মিনকালেও মহিলাদেরকে শিক্ষাবঞ্চিত রাখাকে 
সাপোর্ট করে না। 

অতএব হিজাব পরিধানের সাথে সাথে শিক্ষাগ্থহণ 
করাও নারীর আবশ্যক দায়িত্ব । ইসলাম 
শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমানা 
নির্ধারণ করে দেয়নি | বরং, শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে । যা ভালো সেটাকেই শিক্ষা 
গ্রহণ করা যাবে । হোক সেটা বাংলা, ইংরেজি, 
আরবি, উর্দু ফার্সি, হিকু, জার্মানি, জাপানি, 
চাইনিজ, রুশ কিংবা অন্য যে কোন ভাষা । অথবা 
যে কোন বিষয় যেমন- ধর্মীয় গ্রন্থ, বিজ্ঞান, 
অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, গণিত, রসায়ন, 
যুক্তিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে শিক্ষাগ্রহণ 
করা যাবে। এ ছাড়াও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা 
রক্ষার স্বার্থে মহিলা পুলিশ থাকা প্রয়োজন । তারা 
নারীদের ভিতর দায়িত্ব পালন করবে । 

পারবে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে পুরুষদের 
সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থেকেই । 


মহিলারা কেন পুরুষদের থেকে দূরে থাকবে? 
প্রশ্ন হতে পারে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা 
থেকে নারীকে ইসলাম নিষেধ করে কেন? এক 
কথায় এর জবাবে বলা যায়-নারীদের সামাজিক 
সমস্ত অকল্যাণ, তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন 
ও লাঞ্চনা-বঞ্ঝনা এ অবাধ মেলামেশারই ফল । 
অনেকে বলতে পারেন কথাটা যুক্তিবিরোধী কিংবা 
অপ্রমাণিত কথা । তাহলে দেখুন এ সম্বন্ধে পশ্চিমা 
চিন্তাবিদরা কি বলে? 

ইংরেজ লেখিকা “লেডি কোক” বলেছেন: 
তোমাদের মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে অবাধ 
মেলামেশা থেকে দুরে থাকার শিক্ষা দাও । 
তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তার সামনে গোপন 
বিপদ আড়ালে ওৎপেতে আছে । 

সামুয়েল স্মাইলস বলেন, বিভিন্ন স্থানে নারীদের 
কাজ করার কারণে দেশের উন্নতি সাধিত হলেও 
এর দ্বারা বরং পরিবারের ভিত্তিটাই নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে । এর দ্বারা পরিবারের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়ে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্িভিন্ন হয়ে যাচ্ছে । এ 
পরিস্থিতিতে স্বামী এবং সন্তান-সন্ততি থেকে স্ত্রী 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ফলে সমাজে অশান্তি ছাড়া 
শান্তির আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয় । 
ডক্টর ইডাইলিন (মহিলা) বলেন, আমেরিকায় 
বিশ্বমন্দা ও সমাজে অনাচার বৃদ্ধি পাওয়ার 
অন্যতম কারণ হল পারিবারিক আয় বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে নারীদের বাড়ির বাইরে কর্মস্থলে 
যাওয়া ৷ এর ফলে তাদের আয় বাড়ে ঠিকই কিন্তু; 
তাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায় । গবেষণায় দেখা 
গেছে, এ সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় 
হল নারীকে তাদের ঘরে পৌছিয়ে দেয়া । 
আমেরিকার সাবেক একজন কংগ্রেসম্যান 
বলেছেন, মহিলারা তাদের পরিবারের ভিতরে 
থেকেই রাষ্ট্রের সেবা করতে পারে । 


করার পর এ কথা বলা যায় যে, বাড়িতে অবস্থান 


বোরকাওয়ালা মহিলা দেখা যেত । কিন্তু এখন 
শহরে বোরকাধারী মহিলার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে 


করে পারিবারিক কাজকর্ম ও সন্তান সন্ততি লালন 
পালন করাই নারী এবং সমাজের জন্য 
কল্যাণকর । এটা নারীর স্বভাব ও স্টাটাসের জন্য 
মানানসই | 

তবে যদি নারী অন্য কোন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমপ্তিত 
হয় তাহলে নারীদের মাঝে শিক্ষাদান ও চিকিৎসা 


বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে । আমাদের দেশের স্কুল, 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের বোরকা পরার 
পরিমাণও নাকি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি তাদের 
কথাই সত্য হয় তাহলে বলা যায় যে, 
তভ এটা নাস্তিকদেরকে ভ 
তুলছে । আর সে জন্যই তারা এ দেশে বোরকা 


ইত্যাদি বিভিন্ন সেক্টরে তার অবদান রাখা উচিত | 
যেমনটি করেছিলেন রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীগণ । যা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর 
সত্রীগণ উম্মতদেরকে শিক্ষাদান করেছেন । আজও 


নিষিদ্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । তাদের 
মিশন সাকসেসফুল করার জন্য যা করার তা 
করতে তারা কুপ্ঠিত হচ্ছে না। 

মাত্র কিছুদিন আগে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ 


দেখা যায় অনেক মুসলমান নারী একইভাবে 
হিজাব ও ইসলামী বিধি-বিধান মেনে সমাজগঠনে 


ংলাদেশের হাইকোর্ট থেকে বলা হল, কোন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য 


নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন । নিজস্ব বা 


করা যাবে না। অথচ তাদের উচিত ছিল 


পারিবারিক প্রয়োজনে মহিলা সাহাবীগণ বাড়ির 
বাইরে বের হয়েছেন । রাসুল (সা.)-এর বেশ 


বখাটেদের উৎপাত থেকে নারীদের নিরাপত্তার 
স্বার্থে শুধু মুসলিম নারীদের মধ্যে বোরকা তথা 


কিছু হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । মহিলা 
সাহাবীগণ কৃষিকাজ করতে খেত-খামারে, শিক্ষা 
গ্রহণ করতে কিংবা তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজ 
করে উপার্জন করার জন্য বাইরে বের হয়েছেন । 
কখনও আবার সামাজিক প্রয়োজন পুরণ করতে 
বাইরে বের হয়েছেন । যুদ্ধের ময়দানে তাদের 
উপস্থিতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । যুদ্ধের ময়দানে 
তারা আহতদের চিকিৎসা করা, তৃষ্ঠার্তদেরকে 
পানি পান করানো কিংবা খাবার রান্নাবানা করার 
দায়িত্ব পালন করতেন ৷ এমনকি তাদের অনেকে 
যুদ্ধেও ভূমিকা রাখতেন । বুখারী শরীফে 
ই যুদ্ধ” নামে একটি আলাদা অধ্যায় 


রা (সা) ইবাদাতের সময়েও নারী-পুরুষের 
জন্যে আলাদা আলাদা স্থান নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। নামাযে মহিলাদের কাতার থাকত 
একেবারে পিছনের দিকে ৷ মসজিদে নববীতে 
তিনি মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা 
দরজার ব্যবস্থা করেছিলেন । তিনি পুরুষদেরকে 
নির্দেশ দিতেন মহিলারা বের না হওয়া পর্যন্ত 
তারা যেন নিজ নিজ স্থানে বসে থাকে | এছাড়া 
রাসুল (সা.) শুধু মহিলাদেরকে দীনশিক্ষা দেয়ার 
জন্য সপ্তাহের কিছু দিন নির্দিষ্ট করেছিলেন । ওই 
দিনগুলোতে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ 
করে যেগুলো পুরুষের উপস্থিতিতে জিজ্ঞেস 
করতে তারা ইতস্ততঃ করে থাকেন সেগুলো শিক্ষা 
দিতেন । 

ইবাদাত তথা দীনী বিষয়ে রাসুল (সা.) যখন 
তাদেরকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, 
তখন সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই আলাদা 
থাকতে হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
দেশে দেশে হিজাব ও নাস্তিকদের হিজাবভীতি 
বিভিন্ন দেশে নাকি হিজাবের ব্যবহার ক্রমাগত ও 
আশাতীতভাবে পাচ্ছে। বিশেষ করে 
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বোরকার 
ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ইন্টারনেটের বিভিন্ন 


অন্য এক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন, আল্লাহ 
তায়ালা যখন নারীদেরকে সন্তান ধারণের বৈশিষ্ট্য 


ংলা ফোরামে আলোচনায় দেখা যায় । এসব 
ফোরামে অনেককে বলতে দেখা যায় অল্প 


দান করেছেন, তখন তাদেরকে সন্তান ছেড়ে 


কয়েকবছর আগে আমাদের দেশে নাকি 


বাইরে যাওয়ার জন্য বলেননি । বরং তাদেরকে 


হিজাবকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে 
পরামর্শ দেয়া । তাহলে আমাদের সমাজ থেকে 
ইভটিজিং এসিড নিক্ষেপসহ সমস্ত প্রকার 
অশ্লীলতা দূরীভূত হত । সমাজে নারীরা তাদের 
ন্যায্য অধিকার হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে 
বসবাস করতে পারত । 
হিজাব বা বোরকা বিরোধীরা অত্যন্ত ভীত অন্ত্রস্থ 
হয়ে যাচ্ছে । তাদের অন্তরে চিন্তা ঢুকে গেছে- 
আস্তে আস্তে এ দেশের সমস্ত মহিলা যদি বোরকা 
তথা হিজাব পরা শুরু করে দেয় তাহলে, সমাজের 
বন্ধ হয়ে যাবে । ফলে তাদের ঘুম 
হারাম হয়ে যাবে । সবাই যদি ভালো হয়ে যায় 
তাহলে তাদের চিন্তা কারা লালন করবে? এটা 
তাদেরকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত করে তুলেছে । তাই 
যে করেই হোক এ দেশে বোরকা বন্ধ করে দিতে 
হবে; এ লক্ষ্যে তারা টার্গেটের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে। 


হিজাব কেন বিতর্কিত 

বেশ কিছু কারণে হিজাব কতিপয় মানুষের কাছে 
বিতর্কের সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যায়। তাদের 
বক্তব্য হল বোরকা পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা চুরি ডাকাতি করছে কিংবা 
পুরুষ মানুষ বোরকা পরে অন্যায় কর্মকান্ডে লিপ্ত 
হচ্ছে । তাই বোরকাকে তারা দু" চোখে দেখতেই 
পারে না। 

অনেক নাস্তিককে এমনও বলতে শোনা যায় যে, 
বোরকা পরা মহিলা দেখলেই নাকি তার মনে হয় 
এটা কোন জঙ্গি বা সন্ত্রাসী। এভাবে তারা 
মানুষকে বোরকা তথা হিজাব থেকে দুরে রাখতে 
চেষ্টা করে থাকে । মানুষকে বোরকা তথা হিজাব 
থেকে দুরে রাখার জন্য এটা তাদের একটা 
উল্লেখযোগ্য কৌশল । অথচ আমরা দেখি এ 
ধরণের ঘটনা সমাজে খুব কমই ঘটে থাকে । 
আমি বলব কারো শরীরের কোন একটি অঙ্গ যদি 
আক্রান্ত হয় এবং কেটে না ফেললে অন্য অঙ্গে তা 
ক্রমিত হতে পারে এমন আশংকা থাকে তাহলে 
শুধু উক্ত অঙ্গ না কেটে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা 
করা কি যুক্তিসংগত হবে? তা কখনোই উচিত 
হবে না । বরং উচিত হবে শুধুমাত্র আক্রান্ত অঙ্গটি 
কেটে ফেলে সংক্রমণ থেকে অন্যান্য অঙ্গকে রক্ষা 


বোরকাপরা মহিলা দেখা যেত খুবই কম । আর 


গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন; তা হল বাড়িতে 
অবস্থান করে সন্তানদেরকে দেখাশোনা করা । 


ডিসেম্বর”১০ 


যারা বোরকা পরত তাদের অধিকা 
গ্রামাঞ্চলের মহিলা । শহরে খুব কমই 


করা। 
ঠিক তেমনি প্রশাসনের উচিত যারা বোরকার 
আড়ালে এমন সব কর্ম করে থাকে তাদেরকে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


চিহিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা; পুরো 
এবং তা সুবিবেচকের কাজ হবে না। 

হিজাব সম্বন্ধে বিভিন্ন সংশয় নিরসন 

১. অভিযোগ: অনেক মহিলা বলে থাকেন, তিনি 
যতক্ষণ শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করবেন এবং 
নিয়াত ঠিক থাকবে ততক্ষণ কোন সমস্যা নেই । 
কারণ ঈমান হল মনের ব্যাপার | 

জবাব: জি, আসলে ঈমান অন্তরের বিষয় সেটা 
ঠিক আছে । তবে আপনার অন্তরের বিশ্বাসের 
সাথে সাথে তা মুখে প্রকাশ করা এবং তা 
বাস্তবতায় আনাও কিন্তু ঈমানের দাবি । অন্তরে 
যখন তা বর্তমান থাকে তার সাথে সাথে বাস্তবে 
তার আছরও বর্তমান থাকা উচিত | 

২. অভিযোগ: অনেকের দাবি হিজাব পরিধান 
করলে নাকি চুল বড় হয় না। 

জবাব: এ দাবি সঠিক নয়; এটাকে খোড়া যুক্তি 
হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে । কেননা, 
অনেক মহিলা হিজাব পরিধান করেন অথচ 
তাদের চুল অনেক বড়, মজবুত ও সুন্দর | তারা 
বাড়িতেই চুলের যত্ব নিয়ে থাকেন । 

৩. অভিযোগ: হিজাব পরিধান নারীর স্বাধীনতায় 
বাধা দেয় । অপরদিকে বেপর্দায় থাকা তার জন্য 
সহজ হয়ঃ কষ্টের কারণ হয় না। এছাড়া 
ইসলামই তো সকল বিষয়ে সহজতার নির্দেশ 
দিয়েছে৷ 

জবাব: ইসলাম সহজতার নির্দেশ দেয় এ কথা 
নিঃসন্দেহে সত্য । তবে হিজাব নারীর জন্য 
পবিত্রতার গ্যারান্টি ও হেফাজতকারী । এটা 
সমাজের বিভিন্ন সমস্যা থেকে নারীকে নিরাপত্তা 
প্রদান করে থাকে । পরীক্ষায় ভালো ফলাফল 
করতে হলে সারা বছর কষ্ট করে পড়াশুনা করতে 
হয়। কেউ কি কোনদিন বলেছে যে, পড়াশুনা 
করাটা কষ্টের কাজ | তাই পড়াশুনা করো না? 
ভবিষ্যতে যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে কিছুটা 
কষ্ট স্বীকার করতে হয় । হিজাব পরিধান করার 
পিছনেও যদি সে ধরণের কোন কল্যাণ লুকিয়ে 
থাকে তাহলে সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে দোষ 
কি? বৃহত্তর কল্যাণের আশায় সামান্য কষ্ট স্বীকার 
করা মোটেও সমস্যা হওয়ার কথা নয় । সুতরাং 
সামান্য কষ্টের অজুহাত দিয়ে কোন ভালো কাজে 
হাত না দেয়া সুবিবেচকের কাজ হতে পারে না। 
৪. অভিযোগ: পুরুষদেরকে চক্ষু নিম্নগামী করতে 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের পথে অন্য কারো 
নিষেধাজ্ঞা মানবে না। আল্লাহ ও তার রাসুলের 


সমাজে হিজাবের প্রচলন বৃদ্ধি করতে পারলেই 
সমাজ থেকে এ ধরণের সমস্যা ও বিপদ-আপদ 


নির্দেশ পালন করার পরই কেবল সে অন্য 


দূরীভূত হবে ইনশাল্লাহ ৷ আল্লাহ তায়ালা মুসলিম 


লোকের আদেশ মান্য করবে ৷ আল্লাহ ও তার 
রাসুলের নির্দেশ উপেক্ষা করে অন্য কারো 


মহিলাদেরকে হিজাব পরিধান করে নিজেদেরকে 
মানুষরূপী হায়েনাদের হাত থেকে নিরাপদে 


আনুগত্য করা উচিত নয় । কেননা কিয়ামতের 
দিনে আল্লাহ তায়ালার রোষানল থেকে কেউ 
আপনাকে বা আমাকে বাচাতে পারবে না। 

৬. অভিযোগ: কিছু মহিলার স্বামী তাদেরকে 
হিজাব পরিধান করতে নিষেধ করেন | তাদের 


বুঝাতে হবে । তাকে বুঝাতে হবে বেপর্দায় থাকার 
কুপরিণতি সম্বন্ধে । এ ছাড়া তাকে জানাতে হবে 
যে, তার এ বাধা দানের কারণে নিশ্চিত তিনি 
আল্লাহ তায়ালার রোষানলে পড়বেন । তাকে 
রাসুল (সা.)-এর হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে 
পারে যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন তিন ব্যক্তির 
দিকে কিয়ামতের দিন তাকাবেন না এবং তারা 
জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। তাদের মধ্যে 
একজন হচ্ছে “দাইয়ুস” অর্থাৎ যার অধিনস্ত 
মহিলাগণ পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা 
করে অথচ সেদিকে তার কোনই খেয়াল নেই 1৫ 
৭. অভিযোগ: অনেক মহিলা হিজাব পরে চুরি 
করে কিংবা অনেক অপরাধী হিজাব পরিধান করে 
নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আড়াল করে রাখে ৷ 
তাহলে মানুষ তো সন্দেহ করতেই পারে । 
জবাব: এখানে বলা হয়েছে “তারা নিজেদেরকে 
আড়াল করে রাখে” । তার মানে হচ্ছে আসলে 
ব্যক্তিটি হিজাব পরিধান করছে না। এ ছাড়াও 
বলা যায় যে, হাতে গোণা কয়েকজনের অপরাধের 
কারণে সমগ্র হিজাব পরিধানকারিনী মহিলাকে 
অপরাধী বলা যায় না। কারণ সমাজের সবাইকে 
এক পাল্লায় মাপা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কোন 
খাদ্যে যদি বিষ মাখানো হয় তাহলে দুনিয়ার 
সমস্ত খাদ্যকে বিষমিশ্রিত বলা যেতে পারে না। 
অনরূপভাবে, কোন ডাক্তার যদি অপারেশন 
করতে গিয়ে রোগীকে মেরে ফেলেন তাহলে সমস্ত 
ডাক্তারকে খুনী বলা যায় না বরং অপরাধীকেই 
শুধু অপরাধী বলতে হবে । একজনের কারণে 
অপরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক নয় ৷ আল্মাহ 
তায়ালা বলেছেন: 


[164:91 হ্[|]াাা]াযাযাাযাহা 


নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম | তাহলে, মহিলাদের 


“কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (অপরাধের) বোঝা 


আবার হিজাব পরিধান করতে হবে কেন? তাদের 
চেহারা ও শরীর ঢাকাই যদি থাকবে তাহলে 


পুরুষদেরকে কি থেকে চক্ষু নিন্গামী করতে বলা 
হয়েছে? 


স্বাধীনতাকে ভুলুষ্ঠিত অতীতে করেনি, বর্তমানেও 
করছে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। বরং 


জবাব: সমাজে সব ধর্মের লোকই বসবাস করে 
থাকে | সেখানে বাস করে মুসলমান, ইনুদী- 


হিজাব তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করে 
থাকে । 


খিষ্টান কিংবা অন্যান্য ধর্মের লোক | তাদের 
মহিলারা হিজাব পরিধান করে না। কিংবা কোন 


ইভটিজিং, ধর্ষণ, নারী অপহরণ ইত্যাদিকে সমাজ 
থেকে বিদায় করতে সামাজিকভাবে হিজাবের 


দুর্ঘটনা বশত মুসলিম মহিলার কোন অংগ খুলে 


প্রচলন বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। নারীরা 


যেতে পারে সেগুলো থেকে তাদেরকে দৃষ্টি 
নিয়গামী করতে বলা হয়েছে । 


হিজাব পরে যদি মুখ ঢেকে চলাফেরা করেন 
তাহলে বখাটেদের থেকেও তারা নিরাপদ ও মুক্ত 


৫. অভিযোগ: পিতামাতার অনুগত থাকা 


থাকতে পারেন। কেননা মুখ ঢেকে হিজাব 


আবশ্যক । তারা যদি হিজাব পরিধানে বাধা দেন 
তাহলে আমার কি করণীয় থাকতে পারে? 


পরিধান করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে চেনা 
যায় না । আগে থেকে ফলো করা ছাড়া দূরের 


জবাব: মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে তারা 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে । 
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কেউ চেনা তো দূরের কথা নিজের আপন ভাইও 
তার বোনকে এ অবস্থায় চিনতে পারে না । তাই 


থাকার তাওফিক দান করুন | আমীন । 
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ইদানিং আমাদের দেশের একটি চিহ্ত মহলে ইসলাম 
বৈরিতার কাজে অত্যধিক উৎসাহ দেখা দিয়েছে । প্রিন্ট ও 
ইলেক্টনিক মিডিয়ায় নিজেদের আধিপত্য থাকার সুযোগে 
বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে । ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ 
লোকদের মনে এ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে (১) ফতোয়ার 
সম্পর্ক কেবল বিবাহ-তালাকের সাথে (২) ফতোয়া হচ্ছে 
নারীকুলকে শোষণের একটি হাতিয়ার এবং (৩) ফতোয়াই 
দেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা । 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত এসব ধারণা যে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতপ্রসূত, জনগণের তা জানা দরকার | এ অনভূতি 
থেকেই লেখার এ প্রয়াস । 


ফতোয়া: 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


ইসলামী শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 


মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির 


ফতোয়া 


উপরের উদারহণটিতে, মাহমুদ সাহেব আহমদকে 


ফতোয়া কী? অতি সহজ ভাষায় বলা যায়, কোন 


যা বললেন, তা হলো ফতোয়া, আর মাহমুদ 


একটি ব্যাপার ঘটে গেলে এ ব্যাপারে শরীয়তের 
হুকুম নির্দেশ) কী, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসিত 
হয়ে মুফতি যে জবাব দেন তা-ই ফতোয়া । 
মুফতি হলেন শরীয়তী ইলমে পারদর্শী এমন 
যোগ্য ব্যক্তি যিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন। 
ফতোয়া দেয়ার কাজকে বলা হয় ইফতা । অন্য 
কথায়, ইফতা হচ্ছে একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, 
যার মানে কোন বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম 
কিতা বলে দেয়া। কোন কিছুর ব্যাপারে 
শরীয়তের হুকুম কি, তা জানার জন্য প্রশ্ন করাকে 
বলা হয়, 'ইস্তিফতা' আর যিনি এ ধরনের প্রশ্ন 
করেন, তিনি মুস্তাফতি । 

একটি উদাহরণের সাহায্যে আরবী এ ৫টি শব্দের 
ব্যবহার দেখানো যেতে পারে । রামাযান মাস । 
আহমদ নামক এক রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলা 
ভূলে পানি বা খাবার খেয়ে ফেলেছে । খাওয়া 
শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মনে হলো সে 
রোযা রেখেছে । এ অবস্থায় তার সামনে একটি 
জরুরী প্রশ্ন দেখা দিল, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে 
গিয়েছে কিনা । প্রশ্নটির জবাব জানার জন্য 
তৎক্ষণাৎ সে বিশিষ্ট আলিম মাহমুদ সাহেবের 
নিকট গেল | বলল, হুজুর, আমি ভুলে পানি (বা 
খাবার) খেয়ে ফেলেছি । আমার রোযা কি ভঙ্গ 
হয়ে গেছে? আহমদের কথা শুনে মাহমুদ সাহেব 
বললেন, কোন রোযাদার ব্যক্তি যদি ভুলবশত 
পানি বা অন্য কোন কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তার 
রোযা ভঙ্গ হয় না। 
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সাহেব হলেন মুফতি । এভাবে ফতোয়া দেয়ার যে 
কাজটি তিনি (মাহমুদ) করলেন, তা হলো 
ইফতা । মাহমুদ সাহেবের নিকট গিয়ে আহমদ 
ফতোয়া জানার যে কাজটি করল তা হলো ইস্তি 
ফতা আর এ কাজটি করায় আহমদ হলো মুস্ত 
ফতি । 

ইফতা (ফতোয়া দেয়া) ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য 
থেকে উৎপাদিত “ইউফতি' (ফতোয়া দিচ্ছেন) 
ক্রিয়াটি পবিত্র কুরআন করীমের দু'টি স্থানে (সূরা 
আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও ১৭৬) ব্যবহৃত 
হয়েছে । দু'টি স্থানেই ক্রিয়াটির কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা । অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফতোয়া 
দিচ্ছেন । অনুরূপভাবে, ইস্তিফতা (ফতোয়া 
চাওয়া) থেকে উৎপাদিত “ইয়ান্তাফতুন' ফেতোয়া 
জানতে চাচ্ছেন) ক্রিয়াটিও উল্লিখিত দু'টো 
আয়াতে রয়েছে । ইফতা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 
থেকে উৎপাদিত ক্রিয়া কুরআন করীমের পাঁচটি 
স্থানে (দেখুন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও 
১৭৬, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪৩ ও ৪৬ এবং সূরা 
আন-নামল, আয়াত ৩২) এবং ইস্তিফতা' 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে উৎপাদিত ক্রিয়া ছ'টি 
স্থানে (দেখুন, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৭ ও 
১৭৬, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪১, সূরা আল- 


“ইফতা এবং 'ইস্তিফতা' শব্দ দু'টো যে বিষয়টির 
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আরবীতে তাকেই বলা 
হয় ফতোয়া । “ইস্তিফতা' হচ্ছে কোন ব্যাপারে 
শরীয়তী হুকুম কি (ফতোয়া) জানতে চাওয়া এবং 
“ইফতা' হচ্ছে ফতোয়া দেয়া । এক দিকে আলিম- 
উলামা, মুফতিগণ এবং অপরদিকে সাধারণ 
মুসলমানদের মধ্যে শরীয়তী জ্ঞান আদান প্রদান 
করার যে নিয়ম চালু হয়েছে, তারই পরিণতি 
হিসেবে ইফতা বা ফতোয়া ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । 


ফতোয়ার প্রাসঙ্গিকতা 

ফতোয়ার সম্পর্ক কেবল বিবাহ-তালাকের সাথে 
নয়, যেখানেই ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ জানার 
দরকার আছে, সেখানেই ফতোয়ার প্রাসঙ্গিকতা 
আছে । ইসলামী জীবন বিধান মানুষের তৈরি নয়, 
তা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতা'লা তাঁর নবী- 
রাসূলদেরদের মাধ্যমে ৷ এতে রয়েছে পার্থিব ও 
পরকালের যাবতীয় কল্যাণ ও শান্তি । এ কারণেই 
একজন মুসলমানের জন্য ইসলামের সব 
অনুশাসন মেনে চলা জরুরি | তার গোটা জীবনই 
ইসলামী অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় | কাজেই 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে জানতে হয়, তার 
তথা হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত তার 
জানা থাকা দরকার | ইসলামের নির্দেশ কেবল 
নামায, রোযা প্রভৃতি ইবাদত-বন্দেগির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয় । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 


কাহাফ, আয়াত ২২, সুরা আস-সাফফাত, আয়াত 
১১ ও ১৪৯) ব্যবহৃত হয়েছে । 


ব্যবসায়িক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
একজন মুসলমানকে জানতে হয়, কোনটা 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


শরীয়তসম্মত আর কোনটা শরীয়তের খেলাফ । 
উদাহরণস্বরূপ যখন ব্যবসা করতে হয়, তখন 
একজন মুসলমানকে জানতে হয়, কোন কোন 
ব্যবসা করা জায়েয নয় । এসব ব্যবসার মধ্যে 
রয়েছে মদ, শুকর প্রভৃতি হারাম (নিষিদ্ধ) বস্তুর 
ব্যবসা, সুদি কারবার ইত্যাদি । অনুরূপভাবে, 
যখন বিয়ে করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, 
তখন তাকে জানতে হয়, তার জন্য কাদেরকে 
বিয়ে করা হারাম । এদের মধ্যে রয়েছেন আপন 
মা, কন্যা, বোনসহ চৌদ্দজন মহিলা (কুরআনে 
করীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৩) | এ ধরনের 
অজস্ব প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর জবাব তাকে 
ব্যবহারিক জীবনে জানতে হয় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
একজন মুসলমান তা কি করে জানবে? একজন 
যোগ্য আলিম বা মুফতির নিকট গিয়েই সে এসব 
প্রশ্নের জবাব পেতে পারে । স্বয়ং আন্নাহ তায়ালা 
নির্দেশ দিয়েছেন; যদি জানা না থাকে, তবে 
জ্ঞানীদের প্রশ্ন করে (জেনে) নাও ।১ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সময় থেকেই শরীয়তি হুকুম জানার জন্য 
ফতোয়াদানের বিধান চালু রয়েছে । আল্লাহ 
তা'লার রাসূল হিসেবে তিনি যেমন লোকদের 
নিকট আসমানী বাণী পৌঁছিয়ে দিতেন, তেমনি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব নতুন প্রশ্ন দেখা 
দিত, সেসবের ব্যাপারে মুফতি হিসেবে তিনি 
দিক-নির্দেশ অর্থাৎ ফতোয়াও দিতেন । সাহাবীগণ 
বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তার নিকট থেকে শরীয়তি 
হুকুম জেনে নিতেন। কাজেই, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন প্রথম 
মুফতি । পরবর্তী যুগে যাতে শরীয়তী হুকুম জেনে 
নিতে কোন অসুবিধা না হয়, এ জন্য তিনি 
সাহাবীদের ইজতেহাদ করার এবং ফতোয়া 
দেবার প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন । রাসুলুল্লাহ সা.- 
এর পর তাঁর সাহাবীগণই ফতোয়া দানের দায়িত্ব 
পালন করেছেন । বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শরীয়তি 
হুকুম তথা ফতোয়া দেবার এ ধারাটি পরবর্তী সব 
যুগেই চালু ছিল, চালু আছে এবং ইনশাল্লাহ, চালু 
থাকবে । যেহেতু প্রথিবীতে আর কোন নবী- 
রাসূলের আগমন হবে না, কাজেই রাসুলুল্লাহ' 
সা.-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে আলিমগণই এ 
দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন । 


মুফতির যোগ্যতা 

ফতোয়া দেয়া একটি অত্যন্ত দায়িত্ৃপূর্ণ কাজ । 
কারণ, ফতোয়া হচ্ছে শরীয়ত-দাতা (অর্থাৎ, 
আল্লাহ তায়ালা)'র পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 
জবাব দেয়া । এজন্য ফতোয়া দেবার অধিকার 
আছে কেবল ইসলামী আইন (শরিয়ত) বিশারদ 
মুফতি-আলিমদের, গ্রামের মাতব্বর বা 
মসজিদের স্বল্পশিক্ষিত ইমামের নয় | মুফতি যে 
ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তা-ও তাঁর মনগড়া বা 
ব্যক্তিগত অভিমত নয়, তা হচ্ছে ইজতিহাদের 
ফসল, যার ভিত্তি শরীয়তী দলীল । পবিত্র কুরআন 
ও সুন্নাহ তথা শরীয়তী আইনের উৎস থেকে 
সহজ নয়। এ কাজটি করার যোগ্যতা কেবল 
এমন ব্যক্তি রাখেন যিনি আরবি ভাষা জানার 


ডিসেম্বর*১০ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং 


আল-আযম'। বর্তমানে এ পদটিতে আসীন 


এসবের সাথে সম্পৃক্ত ইলমের (জ্ঞানের) বিভিন্ন 


রয়েছেন প্রখ্যাত সউদি আলিম শায়খ আবদুল 


শাখা (ফিকাহ, উসুল, নাসিখ, মনসুখ গ্রাভৃতি) 
সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন । 


সুযোগ্য মুফতির দেয়া ফতোয়াকে কার্যকরী বা 
বাস্তবায়ন করার অধিকার একমাত্র আদালত বা 
প্রশাসন ব্যবস্থার, কোন ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর 
লোকের নয় । আদালত বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 
অগ্রাহ্য করে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর লোক যদি 
ফতোয়াকে কার্যকর করার চেষ্টা করে, তবে এ 
ধরনের কাজের দায়-দায়িত্ব ফতোয়ার বিধান বা 
আলিম সমাজের নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা 
ব্যাক্তদের । 


ফতোয়া ও নারীসমাজ 

আইন-আদালতে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ফতোয়ার 
নামে দেয়া মতামতকে কার্যকরী করার ফলে 
নারীদের উপর অন্যায়ভাবে যুলুম-নির্যাতনের যে 
দু'্চারটি ঘটনা ঘটছে, সেগুলোকে ফুলিয়ে- 
ফাঁপিয়ে আমাদের মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে, 
ফতোয়া হচ্ছে নারী নির্যাতনের একটি হাতিয়ার । 
এটা ইসলামবিদ্বেধীদের একটি মিথ্যা প্রপাগান্ডা 
ছাড়া আর কিছুই নয় । কারণ, এটা এঁতিহাসিক 
সত্য যে পৃথিবীতে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীকুলসহ সমাজের 
প্রীত্যেকের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার বিধান 
কেবলমাত্র ইসলামই দিয়েছে । অতি উৎসাহী 
কোন কোন ইসলামবিদ্বেধী এ-ও বলছেন যে, 
ফতোয়াই দেশের উন্নয়নের পথে বড় বাধা । 
এটাও একটি হাস্যকর, অযৌক্তিক, গাজাখুরি কথা 
যদি ধরে নেয়া যায় ফতোয়া-ঘটিত কারণে কয়েক 
কোটি নারীর মধ্যে দু'চারজন দেশের উন্নয়ন 
কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, তবে তা 
বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, ক্যাম্পাসে 
সহপাঠীদের দ্বারা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসবের 
ভয়াবহ স্মৃতি, শিক্ষক কর্তৃক যৌন-নির্ধাতনের 
শিকার হওয়ার আশঙ্কা এবং সর্বোপরি প্রভাবশালী 
মহলের মনোরঞ্জনের জন্য সেবাদাসীতে পরিণত 
হওয়ার ভয়, যা দেশের সম্ভাবনাময় ছাত্রীসমাজ 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, 
তা-ই উন্নয়নের পক্ষে বড় বাধা । 


ফতোয়া দেশে দেশে 

ফতোয়া দেবার যে ধারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তন করেছিলেন, তা 
অদ্যাবধি চালু রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ, চালু 
থাকবে ৷ পুথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত, 
প্রাতিষ্ঠানিক এবং জাতীয়ভাবে ফতোয়া দেবার 
ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে । কোন কোন মুসলিম 
দেশে জাতীয় পর্যায়ে সরকারিভাবে মুফতি নিয়োগ 
করা হয়। দেশের প্রখ্যাত আলিমদের মধ্য 
থেকেই মুফতি মনোনীত করা হয়। 


আযীয | সে দেশে সরকারি পর্যায়ে আরো রয়েছে 
'আর-রিআসাতুল আম্মা লি ইদারাতিল বুহুসিল 
ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা ওয়াদ্দাওয়া ওয়াল ইরশাদ" 
নামক প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত 
বহুখণ্ড ফতোয়ার কিতাব প্রকাশ করা হয়েছে। 
ফতোয়ার জন্য একটি ওয়েবসাইটও সে দেশে 
চালু করা হয়েছে। 

ফতোয়া-ব্যবস্থার বিরোধিতা কোন দেশে 
(এমনকি কোন অমুসলিম দেশেও) কোন সরকার 
কোনদিন করেনি । কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের 
অভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা কায়েমের নামে যখনই 
শরীয়তী আইন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, 
সচেতন আলিম উলামা ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের 
বিরোধিতার ফলে তা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে 
ফতোয়া দেবার জন্য জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে 
নিখিল ভারত ফিকহ একাডেমী এবং ইসলামী 
নিখিল ভারত মুসলিম পার্সন্যাল ল' বোর্ড । 
তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রয়েছে ইমারতে 
শরীয়ত এবং দারুল কাযা (ইসলামী আদালত), 
যারা অবাধে কাজ করে যাচ্ছেন । মুসলমানদের 
পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে 
শরীয়ত নির্দেশিত রায় বা ফতোয়া দেবার কাজ 
অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে করে যাচ্ছে এসব 
প্রতিষ্ঠান । ব্রিটেনে বর্তমানে প্রায় বিশ লাখ 
মুসলমান রয়েছে । সম্প্রতি বিটেন সরকার সে 
দেশের শরীয়াহ আদালতকে দেওয়ানী মামলা 
পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করেছে (ইসলাম 
অনলাইন) | উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যেতে 
পারে । সে সুযোগ এ স্বল্প পরিসরে নেই । 
ফতোয়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফতোয়া দেবার প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে ওআইসি প্রতিষ্ঠিত মাজমা' আল-ফিকহ 
আল-ইসলামী (ইসলামী ফিকহ একাডেমি)'র নাম 
উল্লেখ করা যায় । জেদ্দায় অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি 
ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোর বরেণ্য 
ফকীহদেরকে নিয়ে গঠিত | বাংলাদেশ ওআইসি 
সদস্য হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশী আলিমও এ 
একাডেমির সদস্য তালিকায় রয়েছেন। এ 
প্রতিষ্ঠানটির কাজ হচ্ছে নতুন নতুন উদ্ভূত বিবিধ 
বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম (বিধান) বের 
করা। বছরে কয়েকবার জেদ্দায় প্রখ্যাত 
ফকীহগণের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সভায় 
বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় | যে সব বিষয়ে 
ফকীহগণের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ফতোয়া 
আকারে তা প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে এ 
প্রতিষ্ঠান থেকে বহু খণ্ড ফতোয়ার কিতাব বের 
হয়েছে। 


প্রাক-ওঁপনিবেশিক যুগে ফতোয়া 


উদাহরণস্বরূপ, মিসরে সরকারিভাবে নিযুক্ত 


উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত 


মুফতি রয়েছেন । তার পদবী হচ্ছে “মুফতি আদ্‌- 


দীনী শিক্ষা ও ফতোয়া দেবার কাজ সরকারি 


দিয়ার আল-মাসরিয়া' | এ ছাড়া রয়েছেন আল- 


ব্যবস্থাধীনা ছিল। মুগলসম্্ট মুহাম্মদ 


আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মুফতি | সউদি 


আওরঙ্গজেব আলমগীর এর নামানুসারে পরিচিত 


আরবের এধান মুফতির পদবী হচ্ছে “আল-মুফতি 


“ফতোয়ায়ে আলমগিরি' এর নাম অনেকেরই 


॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 


জানা আছে। সম্রাটের নির্দেশেই বিরাট এ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্য বাংলাতে লেখা 


ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টো গঠন ও 


গ্রন্থুখানা প্রণীত হয়েছিল । বিশজন প্রখ্যাত আলিম 
কর্তৃক প্রণীত এ গ্রন্থখানার জন্য তিনি তৎকালে 


ফতোয়ার কিতাব বাজারে পাওয়া আজকাল কোন 
সমস্যাই নয় । 


দু'লাখ টাকা খরচ করেছিলেন । অত্যন্ত জনপ্রিয় 
এ কিতাবখানা আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া, 
নামে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিনন দেশ থেকে ছয় খণ্ডে বের 
হচ্ছে। 


ওঁপনিবেশিক যুগে ফতোয়া 

উপমহাদেশে ওঁপনিবেশিক শাসন কায়েমের ফলে 
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় নেমে 
আসে । দীনী শিক্ষাকে সংরক্ষণ করতে এবং 
মুসলিম সমাজের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী 
শরীয়তকে টিকিয়ে রাখতে তখন আলিমসমাজ 
এগিয়ে আসেন । প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধার 
মুখে তাঁরা গড়ে তুলেন বেসরকারি (কওমী) 
মাদরাসা ব্যবস্থা । এসব মাদরাসার মধ্যে সর্বাধিক 
গৌরবের অধিকারি হচ্ছে দারুল উলুম দেওবন্দ । 
সারা উপমহাদেশের মুফতিদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন 
এ মাদরাসার মুফতি আল্লামা কেফায়াতুল্লাহ রহ. । 
আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) ছিলেন এ 


ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি ফতোয়া সম্পর্কিত 
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আজকাল প্রায়ই 
ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টো ব্যবহার 
করা হচ্ছে। এ শব্দ দু'টোর ব্যবহার সম্পর্কে 
সচেতনতার দরকার আছে । একটু গভীরভাবে 
চিন্তা করলে বুঝা যাবে এগুলোর ব্যবহার ইসলামী 
শরীয়তকে নিয়ে তামাশা বা উপহাস করারই 
শামিল । ইসলামী ফিকাহ (ন্যায়শাস্ত্র)র পরিভাষা 
“ফতোয়া” শব্দটির সাথে ফার্সী ভাষার প্রত্যয় 
'বাজ' যুক্ত হয়ে “ফতোয়াবাজ' (ফতোয়া+বাজ) 
শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে । মূলত 'বাজ' শব্দটির অর্থ 
খেলা । কর্মবাচক ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে “বাজ' 
শব্দটি এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে এ কাজের দিকে 
অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়েছে । উদাহরণ, ফার্সী 
কেমারবাজ' (কেমার-জুয়া+বাজ+পটু) শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে জুয়া খেলায় অতি আসক্ত ব্যক্তি । 
অনুরূপভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে চাঁদাবাজ, 
দাগাবাজ, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ, ফেরেকাবাজ, 


মাদরাসার অন্যতম খ্যাতনামা মুফতি | পরে তিনি 


ফটকাবাজ, মামলাবাজ, ভেক্কিবাজ, গলাবাজ, 


পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযমের পদ অলংকৃত 
করেন। 

বাংলাদেশে ফতোয়া 

ফতোয়া শব্দটি বাংলাদেশে তখন থেকে পরিচিত, 
যখন থেকে এ দেশবাসী ইসলামের আলোর 
সন্ধান লাভ করেছেন । বরেণ্য আলেমসমাজ এবং 
বিশেষত কওমী মাদরাসাগুলো এ দেশে দীনী 
শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রসারে অতি গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে। ফতোয়া দেবার এতিহাসিক 
দায়িত্ব তাঁরাই পালন করে যাচ্ছেন । ফতোয়াসহ 
তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, আদব, প্রভৃতি বিষয় 
এসব মাদরাসায় শিক্ষা দেয় হয় । ফতোয়া বিভাগ 
থেকে বের হয়ে ফতোয়া বিশেষজ্ঞ মুফতিগণ 


প্রভৃতি শব্দ ৷ এগুলোর সাথে ইদানিং যোগ হয়েছে 
টেন্ডারবাজ । এ শব্দগুলোর প্রতেকটিই মন্দার্থক | 
কারণ, ফার্সী “বাজ অব্যয়যোগে উৎপাদিত 
প্রতিটি শব্দ মন্দার্থে বা নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় ।২ 
কাজেই, এ প্রত্যয়টি ফতোয়ার সাথে যুক্ত হতে 
পারে না। কারণ, ফতোয়া কোন তুচ্ছ ব্যাপার 
নয়, এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের একটি 
পরিভাষা | এটাকে নিয়ে যাচ্ছে তা করা ইসলামী 
শরীয়তকে নিয়ে উপহাস করারই শামিল। 
আদালতে রায়দানকারী বিচারককে যদি রায়বাজ 
এবং তাঁর এ কাজকে রায়বাজি বলা হয়, তবে 
তাতে কি আদালত অবমাননা হবে না? যদি হয়, 
তবে মুফতিকে ফতোয়াবাজ এবং ফতোয়াদানের 
কাজকে ফতোয়াবাজ বলা কেন ইসলামের 


দেশের জনগণের ব্যবহারিক জীবনে শরীয়তী 
আইন মেনে চলার কাজে সহযোগিতা করছেন । 
তাঁদের কাজ হচ্ছে ইবাদত, মু'য়ামেলাত তথা 
শরীয়তের নির্দেশ ছেকুম) বাতলানো, তা 
কার্ধকরী করা নয় । 

ংলাদেশে যেসব মুফতি বিশেষ পরিচিতি লাভ 
করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা মুফতি 
ফয়জুল্লাহ (রহ.), আল্লামা মুফতি দীন মুহাম্মদ 
(রহ.), আল্লামা মুফতি আমীমুল এহসান (রহ.), 
আল্লামা মুফতি আহমদুল হক (রহ.), আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.), আল্লামা 
মুফতি আবদুচ্ছালাম চাটগামী দো. বা.), আল্লামা 
মুফতি আবদুল মালেক (দা. বা.), আল্লামা মুফতি 
আবদুল্লাহ (দা. বা.), আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন 
জিয়া (দা. বা.) প্রমুখ । ফতোয়া বিষয়ক বহু 
কিতাবও একাশিত হয়েছে । এসবের মধ্যে রয়েছে 
হাটহাজারি মাদরাসা থেকে প্রকাশিত প্রায় ৮০০ 
পৃষ্ঠার ফতোওয়া দারুল উলুম' নামক কিতাব । 
আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) প্রণীত প্রায় 
২০০ কিতাবের মধ্যে অধিকাংশই ফতোয়া 

ধক্রান্ত ৷ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের নানা 


ডিসেম্বর*১০ 


অবমাননা হবে না? আসলে, যে যারা প্রথম 


ব্যবহার করেছিল, তাদের উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামী 
আইন ব্যবস্থাকে নিয়ে উপহাস করা এবং 
করা । কাজেই, কোন ঈমানদার মুসলমানই এ 
ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু 
দুর্ভাগ্য আমাদের । এ দেশের একশ্রেণীর 
মুসলমানের চেতনাশক্তি যেন পুরোপুরি লোপ 
পেয়ে চলেছে। 


উপসংহার 

ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও ফতোয়া 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । ফতোয়া ছাড়া কোন 
ইসলামী সমাজ চিন্তা করা যায় না। কাজেই, 
ফতোয়া নিষিদ্ধ করার অর্থ ইসলামী অনুশাসন 
মেনে চলার পথকে রুদ্ধ করা । এটা ইসলামের 
সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক । কোন মুসলমানই এটা 
মেনে নিতে পারে না। কাজেই ফতোয়া নিষিদ্ধ 
করার চিন্তা বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় | এ 
চিন্তা বাদ দিতে হবে । ফতোয়া সম্পর্কে যা করা 
দরকার তা হলো, সরকার ও আলিম-উলামাদের 
পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান ফতোয়া 
প্রদান ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা । 
যেহেতু ফতোয়াবাজ ও ফতোয়াবাজি শব্দ দু'টোর 
ব্যবহার করা ইসলামী শরিয়তকে নিয়ে বিদ্রুপ ও 
উপহাস করারই শামিল, কাজেই, এগুলোর 
ব্যবহার কেবল বর্জন করা নয়, এ ধরনের কাজকে 
নিষিদ্ধ করা দরকার | এটা মুসলমানদের ঈমানী 
দায়িত্ব ৷ হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ঈমানের নূর থাকলে 
কোন ব্যক্তি ইসলামের অবমাননা সহ্য করতে 
পারে না। 


লেখক: গবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ 


১ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৩ 
২ দেখুন সংসদ বাঙ্গালা অভিযান, প্র. ৫৯৫, 
চলভ্তিকা প্র. ৪৯৪ 


পা শা সি তা 
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প্রতিষ্ঠাতা প্রিঙিপাল 
হাফেজ মাও. মোস্তফা কামাল 


সৈয়দ শাহ্‌ রোড, চকবাজার, পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টথাম। 
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ফোন : ০৩১-৬২৩৯৪১, ০১৭১৫-৪২৩৫৭০ 


৭) আত্তান্তহীদ ২২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


দক্ষিণ চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান আলিমে দীন, কক্সবাজার জেলার প্রাচীনতম শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান রামু চাকমারকুল জামিয়া দারুল উলুমের প্রধান পরিচালক ও 
শায়খুল হাদীস মাওলানা শাহ আখতার কামাল আমাদের মাঝে আর নেই। 
গত ১৩ অক্টোবর, বুধবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি 
রাজিউন) । ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর । হযরতের ইন্তে 
কালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সর্বত্র নেমে আসে শোকের ছায়া । 
পরদিন ১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় গ্রামের বাড়ী পিএম খালী 
কাঁঠালিয়া মুরা (ইউনুসাবাদ) এলাকায় নিজ প্রতিষ্ঠিত আজিজুল উলুম 
মাদ্রাসা সংলগ্ন ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । হযরতের 
বড় সাহেবজাদা মাওলানা আহমদ সফার ইমামতিতে নামাযে জানাযা শেষে 


প্রতিষ্ঠান জামিয়া দারুল উলুম চাকমারকুলের শায়খুল হাদীস হিসেবে হাজার 
হাজার ছাত্রদেরকে হাদীসে রাসুল সা. এর দরছ দানের মাধ্যমে ইসলামী 
শিক্ষার আলো বিতরণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন । ১৯৯৬ ইংরেজী সালে 
এ মাদ্রাসার তৎকালীন পরিচালক, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা সুলাইমান রহ. 
এর ইন্তেকালের পর থেকে দীর্ঘ দেড় দশক যাবৎ তিনি প্রধান পরিচালক 
হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন । সেই সাথে 
তিনি এই মাদ্রাসার প্রধান মুফতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন | এভাবে ইলমেছ্বীন 
আহরণ ও সুশিক্ষার আলো বিতরণের মাধ্যমে সারাটা জীবন আল্লাহর রাহে 
উৎসর্গ করে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকেই কবরবাসী হয়ে গেছেন। আর অনেকে বর্তমানে দেশে-বিদেশে 
ইসলাম ও জাতির কল্যাণে অবদান রেখে চলেছেন । 

আধ্যাত্মিক জীবন 

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি 
আধ্যাত্মিক জগতেও মরহুমের সতত পদাচারণা ছিল | তিনি যিক্র-আয্কার 
ও ইবাদত বন্দেগিতে সারাক্ষণ মশগুল থাকতেন । আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন 
মঞ্জিল অতিক্রম করে তিনি শায়খুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা হাজী 
ইউনুছ (হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন । 
মানুষ যাতে আত্মিক উন্নতি সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে 
সে ব্যাপারে হযরতের প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় । 

ইলমী প্রজ্ঞা ও গভীরতা 

হযরতের ইলমী প্রজ্ঞা ও গভীরতা ছিল অনন্য ৷ তিনি অত্যন্ত জটিল 
মাসআলাকেও অতি সহজেই মানুষের সামনে উপাস্থ্‌পন করতে পারতেন । 
বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে তিনি এমনভাবে শরীয়ত সম্মত ফায়সালা দিতেন যা 
আলিম-ওলামা, আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ লোকজনসহ সর্ব মহল নির্ধিধায় 
গ্রহণ করে নিতেন । এমনকি বড় বড় আলিমরাও কোন মাসআলা নিয়ে 
জটিলতার সম্মুখীন হলে হযরতের কাছে ছুটে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে 
প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ব সমৃদ্ধ জবাব নিয়ে তৃপ্ত হতেন । 

কৃতিত্পূর্ণ অবদান 

নিজের কর্মস্থল ছাড়াও তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার মজলিশে শুরা (পরামর্শক 
পরিষদ) ও পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৯৯১ 
সালে রামু উপজেলার অবহেলিত জনপদ গর্জনীয়ায় সুলতানিয়া ইসলামিয়া 
তাহফীজুল কুরআন মাদ্রাসা, ২০০১ সালে নিজ গ্রাম পিএম খালী কাঁঠালিয়া 
মুরা (ইউনুসাবাদ) এলাকায় ইউনুসিয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে 
তিনি অন্ধকারাচ্ছন দুটি জনপদে দ্বীনের আলো প্রজ্লনের ব্যবস্থা করেছেন । 
পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন ছিল হযরতের একান্তিক মিশন | এরই ধারাবাহিকতায় 


স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় । তিনি স্ত্রী, ৬ছেলে, ৩ 
মেয়ে, নাতি-নাতনী, ছাত্র-ভক্তসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । 

জন্ম ও শিক্ষা জীবন 

১৯২৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পিএম খালী কাঁঠালিয়া মুরা (ইউনুসাবাদ) 
এলাকার এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে কীর্তিমান মনীষী আল্লামা শাহ 
আখতার কামাল (রহ.)-এর জন্ম ৷ তাঁর পিতার নাম মরহুম বদরুজ্জামান | 
বর্ণাট্য জীবনের অধিকারী এই মনীষী খুব ছোট কালেই পিএম খালী সরকারী 
প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে প্রথমে জেলার প্রাচীন 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলা বাজার ছুরুতিয়া মাদ্রাসায়, পরবর্তীতে দেশের সবেচ্চি 
ইসলামী শিক্ষাকেন্ত্র জামিয়া আহলিয়া হাটহাজারীতে খ্যাতনামা 
শিক্ষকবৃন্দের সানিধ্যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন । এরপর তিনি বিশ্ববিখ্যাত 
শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে গিয়ে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, 
ফুননাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি অর্জন পূর্বক উচ্চতর ডিগ্রি লাভ 
করেন । সেখানে তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিটিশ 
বিরোধী আন্দোলনের সিপাহ্সালার আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. 
এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন । 

কর্ম জীবন 

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র জীবন শেষে তিনি প্রথমে মহেশখালী ঝাপুয়া মাদ্রাসায় 
ইবছর, অতঃপর খতীবে আযম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) প্রতিষ্ঠিত 
চকরিয়া বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় দেড় বছর নিষ্ঠার সাথে দীনি 
শিক্ষার খেদমত আঞ্জাম দেন। এরপর থেকে (১৯৬২ ইংরেজী থেকে 
আমৃত্যু) সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর ধরে এতদঞ্চলের এতিহ্যবাহী শিক্ষা 


ডিসেম্বর*১০ 


তিনি নিজ গ্রাম কাঁঠালিয়া মুরা এলাকাকে পীরে কামেল আল্লামা হাজী ইউনুচ 
(হাজী সাহেব হুজুর) (রহ.)-এর নামে ইউনুসাবাদ হিসাবে নামকরণ করেন । 
তিনি শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষে তাওহীদ-সুন্নাতে নববী 
সা. ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রতি সর্বসাধারণকে উদ্বদ্ধকরণে অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেছেন । 

রাজনৈতিক সচেতনতা 

অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও 
তিনি এতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল নেজামে ইসলাম পার্টির একনিষ্ট 
শুভাকাজ্্ী ছিলেন । তিনি সংশ্লিষ্টদের সময়োপযোগী পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা 
যোগাতেন । নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে এবং বিভিন্ন সুত্রে তিনি দেশ, জাতি ও 
মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক পরিস্থিতি জেনে নিতেন । 


ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতন, নঘ্র, ভদ্র, 
নিরহংকারী, সদালাগী ও অসমসাহসী প্রভৃতি সৎগুণের সমন্বয়ে একজন মহৎ 
ব্যক্তিত্‌ । আল্লামা শাহ আখতার কামাল (রহ.) ছিলেন সুন্নাতে নববীর বাস্তব 
অনুসারী একজন হক্কানী আলিমে দীন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, ইসলামের একনিষ্ট 
সেবক, দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের অগ্রপথিক ও আদর্শ অভিভাবক । কক্সবাজারের 
এই আলিমে দ্বীনের ইন্তেকালে যে শৃণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ 
হবার নয় । আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মর্ধাদা দান করুন । আমীন! 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


শি।ক্ষা।-|সং।স্কূ।তি 


বর্তমান সময়ে দীনী মাদারিসসমূহের ব্যাপারে 
বিভিন্ন প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে । যারা 
এসব করছে তাদের অনেকেই সরাসরি দীনের 
দুশমন | ইসলামের উত্থান ঠেকাতে তারা মরিয়া । 


ক্ষমতার দৌড়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিচ্ছে। 


আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর দয়া ও রহমতে 


যদি কোনো আলিম অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় 


দুনিয়ার অনেক জায়গা দেখার তাওফিক 


ভোগেন এবং বাইরের কোনো ধান্ধায় লিপ্ত হন, 
তাহলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে যে, তিনি 


আল্লাহর কালেমা জগতে বূলন্দ হোক এটা তাদের 
কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় । তাদের এই বিরোধিতা 
স্বাভাবিক । কিন্তু অনেক সময় দীনের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত উচ্চ শিক্ষিত একটি শ্রেণীও এ 
অপপ্রচারের নির্মম শিকার হন | জেনে কিংবা না 


তার ছাত্রদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী 
হওয়ার কোনো পন্থা বের করেননি; নিজের ধান্ধায় 
সময় ব্যয় করছেন । তার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কী 
হবে? তাদের রুটি-রুজির যোগান হবে কোথা 
থেকে? তাদের অবলম্বন কী হবে? কোনো আলিম 


জেনে তারা দীনের মযবুত দুর্গ দীনী 


দিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের এমন এলাকায়ও 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছে যেখানে এসব মাদরাসার 
বীজ সমূলে বিনাশ করে দেয়া হয়েছে । তার ফল 
সচক্ষে যা অবলোকন করেছি তার উদাহরণ হচ্ছে 
ভেড়ার পাল যার রাখালকে হত্যা করে দেয়ার পর 
থাকে না বরং বাঘ তার ইচ্ছা মত প্রাণীগ্ুলোকে 


যদি অর্থনৈতিকভাবে একটু স্বাবলম্বী হন তখন 


মাদরাসাসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রান্তিক মন্তব্য 


তার ব্যাপারে প্রশ্ন উ্থাপন করা হয় যে, তিনি 


করে বসেন। বিরূপ ধারণা পোষণ করেন । 
তাদের অন্তরে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষ 
বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে । 
আলিমদের সব কাজে বিরোধিতা 

আমার মরহুম আববা (মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.) 
অনেক সময় হেসে হেসে বলতেন “মৌলভী 
দলটিই নিন্দার পাত্র ।' অর্থাৎ দুনিয়ার যে কোনো 
স্থানে কোনো মন্দ কাজ হলে লোকেরা এটাকে 


কিভাবে লাখপতি-কোটিপতি হলেন? তার এত 
সম্পদ কিভাবে হল? বেচারা মৌলভী সাহেবের 
সামনে কোনো পথই খোলা নেই । তিনি যে দিকে 
যাবেন সে দিকেই প্রশ্নবানে জর্জরিত হবেন। 
এজন্য এদেরকে নিন্দার পাত্র বলে আখ্যায়িত 
করা হয়। 


মাদরাসা মযবুত দূর্গ 


ছিড়েফিরে খায় । বর্তমানে বিশ্বের অনেক প্রান্তেই 
দীনের দিক থেকে মুসলমানদের এই অবস্থা 
বিরাজ করছে। 
বাগদাদে দীনী মাদারিসের সন্ধান 

বাগদাদ হচ্ছে এমন একটি শহর যা শত শত 
বছর পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিল । 
সেখানকার খেলাফতে আব্বাসিয়ার শৌর্য-বীর্য ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জৌলুস সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে 
প্রত্যক্ষ করেছে । আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম 


এটি এঁ শ্রেণী যারা বিরামহীন অপপ্রচারের মাধ্যমে 


আলিমদের ওপর আরোপ করার চেষ্টা চালায় । 
আলিমগণ যে কোনো কাজ করলে তাতে কোনো 
না কোনো প্রশ্ন উথ্থাপন কিংবা বিরোধিতা 
করবেই । আলিম যদি নীরবে বসে বসে 


দীনের আলেম ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে খারাপ ধারণার 
বিস্তৃতি ঘটায় । ভালভাবে বুঝতে হবে যে এটা 


তখন একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে 
কোনো মাদরাসা কিংবা ইলমে দীনের কোনো 
মারকাষ আছে কী? আমি সেগুলো যিয়ারত 


ইসলামের সঙ্গে প্রকাশ্য শক্রতা। কেননা 
ইসলামের শত্রুরা এ বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক 


সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ করে, ব্বীলাল্লাহ-ক্বীলা 
রাসূলুল্লাহর দরস দেয় তাহলে তাদের ওপর 
অভিযোগ হচ্ছে এসব আলিম দুনিয়া সম্পর্কে 
বেখবর | দুনিয়া কোনো দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে 


করতে চাই । উত্তরে সে ব্যক্তি জানাল যে, এখানে 
এ ধরনের মাদরাসার কোন অস্থিত্ব নেই। 


জ্ঞাত যে, দুনিয়ার বুকে ইসলামের জন্য ঢাল 


বর্তমানে এখানকার সব মাদরাসা স্কুল-কলেজে 


হিসেবে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার মূলে নিন্দার 


রূপান্তরিত হয়ে গেছে । দীনের শিক্ষার জন্য এখন 


পাত্র এই জামায়াত । তারা ইসলামের জন্য 
নিবেদিত প্রাণ হয়ে ঢালস্বরূপ কাজ আজ্জাম 


তাদের কোনো ধারণা নেই। তারা নিজের 


দিচ্ছেন । এ লোকেরা এ কথা জানে যে, যতক্ষণ 


বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে। 
দীনিয়াত বিষয় এখানেই পড়ানো হয়। কিন্তু 
সেখানকার শিক্ষকদেরকে দেখে এ ব্যাপারে দ্বিধা- 


বিসমিল্লাহর গুঞ্জন থেকে বেরিয়ে আসার কোন 


পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে আলিমদের অস্তিত্ব বাকী 


ফুসরত পায়র না । আলিম বেচারা যদি সামাজিক 


থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ইসলামের 


সংশোধনের জন্য কিংবা যৌথ কোনো কাজের 


নিশানা মিটাতে পারবে না। এটি একটি পরীক্ষিত 


জন্য খানকা থেকে বেরিয়ে আসে তখন লোকেরা 
অভিযোগ করে যে মৌলভীদের কাজ তো 
মাদরাসা ও খানকায় বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ 


সত্য যে, যেখানে নিন্দার পাত্র এ আলিমদের 
অস্থিত্ব বিলীন হয়ে গেছে সেখানে ইসলামও তার 
স্বরূপ হারিয়েছে । ইসলাম বিরোধীরা সেখানে পূর্ণ 


করা । অথচ তারা আজ রাজনৈতিক ময়দানে, 


ডিসেম্বর*১০ 


সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । 


দ্বন্দে পড়তে হয় যে, তারা কি মুসলমান না অন্য 
ধর্মাবলম্বী! এসব প্রতিষ্ঠানসমূহে সহশিক্ষা 
প্রচলিত । ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি বসে পড়ালেখা 
করে । ইসলাম শুধু একটি মতবাদ হিসেবেই টিকে 
আছে এখানে যাকে এতিহাসিক দর্শন হিসেবেই 
পড়া ও পড়ানো হয় । বাস্তব জীবনে এর কোনো 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তারা তেমনি পড়ছে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


যেমন প্রাচ্যবিদরা পড়ছে । বর্তমানে আমেরিকা, 
কানাডা ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পর্যন্ত 
ইসলামী বিষয় পড়ানো হয় । সেখানেও হাদীস, 
তাফসীর ও ফিকাহ পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। 
তাদের লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ আপনি 
পড়লে এমন সব কিতাবাদীর নাম পাবেন যে 
সম্পর্কে আমাদের সাদাসিধে আলিমদের পর্যন্ত 
কোনো খবর নেই । বাহ্যিকভাবে খুবই চিন্তা- 
গবেষণামূলক কাজ আল্জাম হচ্ছে। কিন্তু সেটি 
দীনের কি শিক্ষা যা মানুষকে ঈমানের দৌলত 
দান করতে পারে না। সকাল-সন্ধ্যা ইসলামী 
জ্ঞানসমুদ্ধে নিমজ্জিত থাকার পরও এর একটি 
বিন্দু দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এক ফোটা 
পানি দ্বারা পিপাসাকাতর জিহ্বাটিকে ভিজাতে 
পারে না। পাশ্চাত্যের এসব প্রতিষ্ঠানসমূহে শরয়ী 
ও ইসলামী আইন অনুষদও রয়েছে৷ কিন্ত এর 
কোনো ছাপ তাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়না । এ 
শিক্ষার কোনো রূহ খোঁজে পাওয়া যায় না। 

পরে আমি তাদেরকে বললাম, কোন মাদরাসা না 
থাক পুরোনো তরীকার কোন আলিম থাকলে তার 
সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন । আমি তার 
খেদমতে হাযির হতে চাই । তারা আমাকে জানাল 
হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর 
মাযারের কাছে মসজিদে একটি মকতব রয়েছে 
যাতে একজন প্রবীণ উস্তাদ আছেন । তিনি 
পুরোনো পদ্ধতিতেই পড়ান । আমি তালাশ করতে 
করতে তার কাছে পৌঁছে গেলাম । তাকে দেখে 
আমি আশ্বস্ত হলাম যে তিনি বাস্তবেই একজন 
পুরোনো বুযুর্গ ৷ তার চেহারা দেখে অনুভূত হল 
যে একজন মুত্তাকী আলিমের যিয়ারত লাভে ধন্য 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


বর্তমানে এসব কিতাবাদীর নাম শোনা থেকেও 
বঞ্চিত হয়ে পড়েছি । অনেকদিন পর আজ এসব 
কিতাবের নাম শুনে আমার কান্না এসে গেছে। 
এসব কিতাব আল্লাহওয়ালা মানুষ সৃষ্টি করত । 
এর দ্বারা প্রকৃত মুসলমান জন্ম নিত । আমাদের 
দেশ থেকে এগ্ডলো বিতাড়িত হয়ে গেছে । আমি 
আপনাকে নসিহত করছি, আপনি আমার এ 
কথাকে আপনার দেশের আলিম ও সাধারণ মানুষ 
পর্যন্ত পৌঁছে দিন যে, আল্লাহরওয়াস্তে যে কোনো 
বিষয় সহ্য করবে কিন্তু এ ধরনের মাদরাসার 
ধ্বংস হওয়াকে কোনো ক্রমেই বরদাশত করবে 
না। ইসলামের দুশমনেরা এই নিগুঢ় রহস্য 
সম্পর্কে ওয়াকেফহাল যে, যতদিন পর্যন্ত এই 
সাদাসিধে, হাঁটুগেড়ে বসে অধ্যয়নকারী এসব 
আলিম এই সমাজে অবশিষ্ট থাকবে ততদিন 
মুসলমানদের অন্তর থেকে তাদের অমূল্য সম্পদ 
ঈমানকে হরণ করা যাবে না। তাই যে কোনো 
মুল্যে আপনারা এর অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখুন । 

ইসলামবিদ্বেষীরা এসব মাদরাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
ধরনের প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে । এসব 
মৌলভীরা চৌদ্দশত বছরের পুরোনো বিষয় নিয়ে 
মাতামাতি করছে, তারা প্রগতি বিরোধী, দুনিয়া 
সাথে তাল মিলিয়ে বাস করার যোগ্যতা তাদের 
নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে তারা বহু দূরে 
অবস্থান করে, তারা মুসলমানদেরকে পশ্চাৎপদতা 
শেখাচ্ছে ইত্যাদি নানা অপপ্রচার ইতোমধ্যে শুরু 
হয়ে গেছে। সম্প্রতি শরু হয়েছে নতুন এক 
অভিযোগ যা পূর্বেকার সকল অভিযোগকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছে অর্থাৎ এসব মাদরাসায় সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা 
দেয়া হয়। তারা উৎকর্ষের পথে বড় অন্তরায় । 


হয়েছি । তিনিও হাঁটুগাড়া দিয়ে বসে লেখাপড়া 
করেছেন ৷ সাধারণ খানা খেয়ে, মোটা কাপড় 


এভাবে নানা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে দমানোর 
চেষ্টা করা হয়। সমস্ত দুনিয়ার অভিযোগের তীর 


পড়ে ইলমে দীন হাসিল করেছেন । আল্লাহর 
বিশেষ মেহেরবানীতে তার চেহারা থেকে ইলমের 
নূর চমকাচ্ছিল | সামান্য সময় তার দরবারে বসে 
এটা অনুভূত হল যে আমি জান্নাতের গপ্তির ভেতর 
এসে গেছি। 


মাদরাসার অস্তিত্ব নিশ্চিহ হতে দেবে না 

সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কোথায় থেকে এসেছেন 
? আমি বললাম ঃ পাকিস্তান থেকে । এরপর তিনি 
আমাকে দারুল উলুম করাচী সম্পর্কে প্রশ্ন 
করলেন যে, যে মাদরাসায় আপনি পড়েছেন এবং 
বিস্তারিত খুলে বললাম । তখন তিনি জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন- সেখানে কী পড়ানো হয়, কী 
কিতাব পড়ানো হয় ইত্যাদি । যে সমস্ত কিতাব 
পড়ানো হয় আমি সেপ্তলোর নাম বললাম | এসব 
কিতাবাদীর নাম শুনে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে 
চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং কাঁদতে শুরু 
করলেন । তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে 
লাগল । তিনি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন, 
এখনও এসব কিতাবাদী আপনাদের এখানে 
পড়ানো হয়? আমি বললাম- আলহামদুলিল্লাহ 
পড়ানো হয় । তখন তিনি বললেন- আমরা তো 
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তাদের ওপর নিপতিত হয়। তবুও তাদেরকে 
দমানো যায় না । নিপাত করা যায় না। 
আলিমদের প্রাণ খুবই শক্ত 

আমার আববাজান রহ. বলতেন, এই মৌলভীদের 
প্রাণ খুবই শক্ত । তাদের ওপর অভিযোগের যত 
ঝড়ই তোলা হোক না কেন তারা সকল দুর্যোগপূর্ণ 


আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে তার কৃপাদৃষ্টি দান 
করেন তখন এসব অভিযোগ একজন সত্য পথের 
পথিকের জন্য গলার মালা হয়ে যায় । এধরনের 
অভিযোগ ও অপবাদ যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ 
শুনেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারাই এ পথে 
চলবে তাদেরকে শুনতে হবে। আল্লাহ 
আমাদেরকে এ অভিযোগ শোনার তাওফিক দান 
করেছেন এজন্য তার শোকরিয়া আদায় করা 
উচিত । এসব অভিযোগ অযৌক্তিক ও বানোয়াট । 
একদিন আসবে যেদিন মৌলভীরা এসব 
অভিযোগের জবাব দেয়ার সুযোগ পাবে । পবিত্র 
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[৩৪:৩০] 
“সেদিন মুমিন বান্দারা কাফেরদের অবস্থা দেখে 
হাসবে" ॥১ 
আজকের অভিযোগকারীদের কণ্ঠস্বর সেদিন স্তব্ধ 
হয়ে যাবে । কথা বলার কোনো শক্তি থাকবে না । 
আল্লাহ তাআলা তার ফজল ও করমে সেদিন 
আজকের অপাঙক্তেয় শ্রেণীকে সম্মান ও মর্যাদায় 
ভূষিত করবেন । ইরশাদ হচ্ছে, 

[8:০৪ তব 552$2315252158501 42৯ 
“সমস্ত ইয্যত ও সম্মান শুধু আল্লাহর, তার 
রাসূলের ও মুমীনদের জন্য নির্ধারিত ।২ 
প্রকৃত সম্মান দান করেন আল্লাহ রাববুল 
আলামীন | আল্লাহর অশেষ করুণার ফলে দীনী 
মাদরাসাসমূৃহ অভিযোগ ও অপবাদের তুফান 
সামাল দিয়ে এখনও সদর্পে টিকে আছে । আল্লাহ 
তাআলা যতদিন পর্যন্ত এই দীনে হককে টিকিয়ে 
রাখতে চান ততদিন ইনশাআল্লাহ এসব 
মাদরাসাও টিকে থাকবে । লোকদের হাজারো 
অভিযোগ ও অপবাদ সামান্য ক্ষতিও করতে 
পারবে না। 


লেখক : সাবেক বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান 
অনুবাদক : শিক্ষক ও কলামিস্ট 


অবস্থারই সামাল দিতে পারঙ্গম ৷ এর কারণ হল 
কোনো মানুষ যখন এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন 
কোমর বেঁধে পূর্ণ হিম্মত নিয়েই অন্তর্ভূক্ত হয় । 
তারা এ মানসিকতা তৈরি করেই এ পথে আসে 
যে, আমাকে দুনিয়ার সকল অভিযোগ ও অপবাদ 
সহ্য করতে হবে । দুনিয়া আমাকে মন্দ বলবে, 
নিন্দার ঝড় আমার ওপর দিয়ে বইয়ে দিবে, 
আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে, এসব কিছু 
আমাকে অস্ান বদনে মেনে নিতেই হবে । এসব 
বাস্তবতা জেনেশুনেই এপথে পা রাখেন তারা । 
ফলে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম 
হয় । কবি বলেন “যার প্রাণের ভয় আছে, কষ্ট 
স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, সে কেন দুর্গম গিরিপথ 
পাড়ি দেবে?” সুতরাং দীনী মাদরাসায় ইলমে দীন 
অর্জনের জন্য আসার আগে সবাইকে এব্যাপারে 
মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আসতে হবে যে, আমাকে 
নানা অভিযোগ ও তীর্যক বাক্য বরদাশত করতে 
হবে। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মুতাফ্ফিফীন; ৮৩:৩৪ 
২ 
আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন; ৬৩:৮ 


ব্যবসা-বাণিজ্যে 
প্রচলিত কিছু ভুল 
রীতি-নীতি 


মাওলানা আবু দাউদ 
মুহাম্মদ জাকারিয়া 


“আত-তাওহীদ” এর অক্টোবর” ১০ সংখ্যায় আমরা 


ই।স।লা।মী। ।অর্থ।নী।তি 


হবে । তবে যারা খোদাভীতি, পৃণ্যে পথ ও সততা 


আলোচনা করেছি সৎ ব্যবসায়ীদের আল্লাহপাক 
কেমন মর্ধাদা দিবেন । তাদের অনেক ফযীলতের 
কথাও আলোচিত হয়েছে । সৎ ব্যবসায়ী হলে কী 
কী গুণাগুণ থাকা দরকার তাও আলোচিত 
হয়েছে। 

এ পর্বে আমরা আলোচনা করবো ব্যবসা-বাণিজ্য 
এমন কিছু ভুল রীতি-নীতি যা শরীয়ত সম্মত 
নয় । অথচ মানুষ এগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে করে 
যাচ্ছে । যেমন- বিভিন্ন বিপনী বিতানে গিয়ে 
কোনো দ্রব্য কিনতে চাইলেন, দোকানি আপনাকে 
কয়েকটি আইটেম দেখালো । কোনো একটি 


অবলম্বন করে তারা ব্যতীত » 

অন্য হাদীসে রাসূলেপাক (সা.) ইরশাদ করেন, 
যে দেহ হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হয়েছে 
সে দেহ জান্নাতে প্রবশ করবে না ২ 


দৌকানী কসম পর্যন্ত খেয়ে ফেলে । যা হোক, 
আপনি কিনলেন । মেমোর নিচে লেখা “বিক্রিত 
মাল ফেরত নেয়া হয় না” দেখে আপনি বললেন, 
“ভাই এটা নেবার পরে যদি কোন ত্রুটি দেখা 
দেয় তাহলে কী করবো?” দোকানি বলবে কোন 
অসুবিধে নেই, নিয়ে আসবেন চেঞ্জ করে দেব। 
পরে কোন ত্রুটি দেখা দিলে যখন দোকানে নিয়ে 
যাবেন, তখন দেখবেন দোকানি অনেকগুলো 
দোষ আপনার ওপর চাপিয়ে দেবে । অর্থাৎ 
তাদের পণ্য ভালো ছিল, বরং আপনি এর ক্ষতি 
করেছেন৷ যদি আপনি উচ্চবাচ্য করতে চান, 
তাহলে বলবে মেমোর মধ্যে “মাল ফেরত নেয়া 
হয় না” লেখা দেখেননি? এরপর আপনার তর্ক 
করার আর কোন ভাষা থাকবে না । 

এমন প্রতারণার নিয়তে যারা এ বাক্যটি মেমোতে 
লিখেন, তার অবশ্যই হারাম কাজ করেন। 
প্রকাশ্যে হয়তো কেউ এটি স্বীকার করবেন না। 
কিন্তু নিয়তের খবরতো আল্লাহপাকের জানা 
আছে । তার কাছে তো লুকানোর কোনো সুযোগ 
থাকবে না। কেননা হাদীসের বর্ণনা মতে 
কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলার চেষ্টা 
করলে আল্লাহপাক তার যবান বন্ধ করে দিবেন | 
অতঃপর তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার কৃতকর্মের স্বাক্ষ্য 
দিতে শুরু করবে | 


প্রচলিত কিছু ক্রটি 


সৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি ফযীলতের কথা যেমন 


অনেক ব্যবসায়ী তাদের পরিচিত ক্রেতাকে পণ্য 


বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিপরীতে চললে কঠোরতম 
শাস্তির কথাও বারবার স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত 
বে । আমাদের আলোচনায় প্রাথমিকভাবে 

ছোট ছোট কিছু ক্রটির কথা উল্লেখ হচ্ছে, 
ব্যবসায়ীগণ সহজেই এগুলো বর্জন করে তাদের 
ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফাকে একশ ভাগ হালাল 


আপনার পছন্দ হলে আপনি দাম জিজ্ঞেস 


করতে পারেন । অন্যথায় তাদের হালাল অর্থ 


করলেন, তখন সে এমন দাম চাইল যে আপনার 
ধারনার অতীত বা এতো বাজেট আপনার নেই । 
আপনি তখন কিনবেন না মনে করে বললেন, 
এতো বাজেট আমার নেই । দোকানী তখন বলে 
“আচ্ছা একটা দাম বলেন না” । অনেক স্থানে 
দাম বলার জন্য রীতিমতো চাপে ফেলে দেয়। 
যখন আপনার চাহিদা অনুযায়ী দাম বললেন, 
তখন দেখা যাবে দোকানের কর্মচারীরা মিলে 
বিভিন্ন ভাষায় হেয় করবে । এটা সম্পূর্ণ না 
জায়েয ও হারাম | ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা- 
বিক্রেতা উভয়েরই অধিকার আছে যে, বিক্রেতা 
বিক্রয় করবে না বা ক্রেতা কিনবে না। সুতরাং 
ক্রেতাকে কিন্তে বা দাম বলার জন্য বাধ্য করা 
যাবে না। উপরন্তু ক্রেতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা 
বা অপমান করা জঘন্য গ্তনাহর কাজ । 


ব্যবসায় খাটিয়ে সীমাহীন পরিশ্রম করবার পরেও 
শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় ব্যবসা পরিচালনা না 
করবার কারণে সে ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা 
ত্রুটি যুক্ত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারামও 
হয়ে যায় । সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান ব্যবসায়ীকে 
অবশ্যই ব্যবসা বাণিজ্যে শরীয়তের নীতিমালা 
জানা উচিৎ । 


বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না 
থাকে “বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না” 


বিক্রির সময় বলে, আপনাকে আর দাম কী বলব, 
নিয়ে যান; বাজার যাচাই করে দাম দিয়েন। 
অথবা বলল, এই মাল আপনার পরিচিত অমুক 
সাহেব নিয়েছেন, তাকে জিজ্ঞেস করেই দিতে 
পারেন । অথবা বলল, নিয়ে যান, আপনার 
বিবেচনায় যে মুল্য হয় দিবেন আরকি । অথবা 
বলল, আরে ভাই আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান, দাম 
নির্ধারণ করার দরকার নেই । আপনার কাছ থেকে 
ন্যায্য মূল্যই নেব । এক টাকাও বেশি নেব না। 
এখানের সবগুলো ক্ষেত্রেই ক্রেতা-বিক্রেতার কথা 
পরিষ্কার না হওয়ায় এ ক্রয়-বিক্রয়কে শরীয়তের 
পরিভাষায় বাইয়ে ফাসিদ তেশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়) 
বলে । বাইয়ে ফাসিদ না জায়েয । 

বাকিতে জিনিস বিক্রি করা যায় । তবে বিক্রয়ের 
সময়েই দাম ও পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে 
বিবি ভিড 
বিক্রিতে জিনিসের যে বাকিতে বিক্রির 
বেলায় সে মুল্য ইনসাফ অুারী বাড়িয়ে নিতে 


সংবলিত বাক্য । এমন বাক্যের মধ্যে অধিকাত 
ক্ষেত্রে ধোকার আশ্রয় থাকে । হ্যা, এই বাক্যের 
পক্ষে কেউ বলতে পারেন, ক্রেতা সঠিকভাবে 
পণ্য যাচাই করে কিনে নেবার পরেও যদি মাল 
ফেরত দিতে চায়, মালের ক্রটিও না থাকে, 


একই অবস্থানে উপস্থিত থেকে ক্রেতা পণ্যের দাম 
ঠিক করার পরও যদি কোনো কারণে মনে করে 
এটি এখন আমি কিনব না, (যেমন_ এই মুহূর্তে 
এ পণ্যটি আমার না হলেও চলবে বা আমি যে 
টাকা নিয়ে এসেছি এদ্বারা সকল সদাই ক্রয় করা 
সম্ভব নয় অথবা আমি বাজার আরেটকু যাচাই 
করে দেখি) তাহলে তখনই সে এই মৌখিক ক্রয় 
চুক্তি বাতিল করতে পারে । এ অধিকার ক্রেতার 
আছে । অথচ একটু ভাবুন তো, আমাদের বর্তমান 
সামাজিক অবস্থানে কোনো দোকানে গিয়ে আপনি 
দাম ঠিক করার পর, না কিনে ফিরে আসা কেমন 
কষ্টকর হবে। এজন্যই রিফা'আ (রা.) সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ব্যবসায়ীদেরকে 
কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে সমবেত করা 


ডিসেম্বর*১০ 


তাহলেও কি মাল ফেরত নিতে হবে? না, 
এক্ষেত্রে বিক্রেতার ফেরত না নেবার অধিকার 
আছে । তবে বিক্রেতার যদি এই মাল ফেরত 
গ্রহণ করলে ব্যবসার কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে 
মাল ফেরত নিয়ে ক্রেতার প্রতি সদয় হওয়া উত্তম 
কাজ । 

দয়ার সাগর নবী পাক (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ইকালা করল (অর্থাৎ মাল 
ফেরত নিয়ে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে সম্মত 
হল) আল্লাহপাক কেয়ামতের দিন তার 


অপরাধগ্তলো ক্ষমা করে দিবেন । 
এখন বিপরীতে আলোচনায় আসি । আপনি 
কোনো জিনিস দোকান থেকে কিনলেন । 


দেখবেন, পণ্যটির গুণাগুণ বর্ণনা দিতে দিতে 


পারবে | তবে বিক্রির সময়েই দাম নির্ধারণ করে 
নিতে হবে । বিক্রয়ের পর পুনরায় দাম বাড়ানো 
জায়েয নেই । 
ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, অমুক জিনিসটি 
আমাকে দিন, আমার বাড়ি থেকে টাকা আসলে 
এর দাম দিয়ে দেব । অথবা আমার একটা চেক 
পাশ হবে, তখন দেব । অথবা ধান কাটা হলে 
দেব ইত্যাদি । অনুরূপ বিক্রেতাই ক্রেতাকে বলল, 
নিয়ে যান সময় সুযোগ মতো দাম দিয়েন ৷ এসব 
ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাইয়ে ফাসিদ হবে । 


তথ্যসূত্র: 
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৮০৪৭ 
ইতিহাসের পাঠ 


ড. তারেক শামসুর রহমান 


আফগানিস্তানে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলারের 
প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের “কাহিনীর' পর যে 
প্রশ্নটি আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা 
হচ্ছে উনিশ শতকের সেই “দি গ্রেট গেম*-এর 
নতুন সংস্করণ কী আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি 
আবার! এ অঞ্চলে রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে 
প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিযোগিতার 
জন্ম হয়েছিল, তা ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে 
“গ্রেট গেম' হিসেবে | সময়টা ছিল ১৮১৩ থেকে 
১৯০৭ সাল | ওই সময়সীমায় গ্রেট ব্রিটেন ও 
রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রভাব বিস্তারের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল । আজ এত বছর 
পর আফগানিস্তানে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ 
আবিষ্কারের “কাহিনী' জন্ম দিতে যাচ্ছে একুশ 
শতকের “গ্রেট গেম'-এর, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্যতম প্রতিদ্বন্ধী হবে রাশিয়া । আফগানিস্তানে 

প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের “কাহিনীটি” ছেপেছে 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদপত্র “দি নিউইয়র্ক 
টাইমস" | তাদের সূত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক 
অধিদফতর ও পেন্টাগন | বলা হয়েছে, এই দুটি 
₹স্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক অনুসন্ধানে 
এ “বিপুল” প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে । 
প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে লিখিয়াম, লোহা, 
তামা, নিকেল, সোনা ও কপার | তথাকথিত এই 
আবিষ্কারের কাহিনী ছাপা হল এমন একটা সময়, 
যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 
আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা নেতৃত্বে পরিবর্তন 
এনেছেন এবং বলেছেন, ২০১১ সালের মধ্যেই 
সেখান থেকে সব আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার 
করে নেয়া হবে । প্রাকৃতিক সম্পদ “আবিষ্কারের 
সঙ্গে সেনা প্রত্যাহারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, 


আফগানিভানের পাবি এলাকা 


অভারেনোরেজের নহে 
চীন তার সীমান্ত নিয়ে তেমন উদ্বেগ প্রকাশ না 
করলেও সিনকিয়াং প্রদেশের উইঘ্ুর “বিদ্বোহ' 
নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তিতে আছে । সিনকিয়াং 


প্রদেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে কিরঘিজস্তান ও 
তাজিকিস্তানের । কিরঘিজস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় 
সম্প্রতি পটপরিবর্তন হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, 
রাশিয়ার ইন্ধনেই ওই পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে । 
রাশিয়া এ অঞ্চলকে যো এক সময় সাবেক 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল) তার 
প্রভাবাধীন নিজস্ব অঞ্চল' বলেই গণ্য করে । বলে 
রাখা ভালো রাশিয়া, চীন ও মধ্য এশিয়ার 
দেশগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সাং 
সহযোগিতা সংস্থা। এ অঞ্চলের বিপুল 
জ্বালানিসম্পদের ভাগিদার হতে চায় চীন ও 
রাশিয়া । আর যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহও রয়েছে এই 
জ্বালানিসম্পদের ব্যাপারে । তাই নিশ্চিত করেই 
বলা যায়, একুশ শতকে এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে 
এক ধরনের “নিউ গ্রেট গেম' আমরা প্রত্যক্ষ 
করব। 

ইতিহাস বলে, প্রভাব বলয়কে কেন্দ্র করে (বিটেন 
বনাম রাশিয়া) যে “গেট গেম'-এর জন্ম হয়েছিল, 
তা বাহ্যত তিনটি যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল । ১৮৩৮ 
সালে প্রথম আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৮ সালে 
দ্বিতীয় আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ ও ১৯১৭ সালে 
তৃতীয় আ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ। প্রতিটি যুদ্ধে 
আফগানিস্তান পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটেন ভারতের মাটি ব্যবহার করে 


তা প্রমাণ হবে আগামী দিনগুলোতে | কিন্তু 


উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার 


তথাকথিত এই আবিষ্কার যে বহুজাতিক 
কোম্পানিগুলোকে আফগানিস্তানের ব্যাপারে 


দিকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে চেয়েছে । 
অন্যদিকে রাশিয়া দক্ষিণে তার সম্প্রসারণ ঘটাতে 


আগ্রহী করে তুলবে, তা নির্ধিধায় বলা যায় । আর 


চেয়েছে। আর দু" শক্তির মিলন ঘটেছে 


বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যখন আফগানিস্তানে 


আফগানিস্তানে । উভয় শক্তিই আফগানিস্তানকে 


পুঁজি বিনিয়োগ করবে, তখন তাদের নিরাপত্তা 
দিতে হবে। আফগান সেনাবাহিনী তাদের 
নিরাপত্তা দিতে পারবে না । ফলে সঙ্গত কারণেই 


চেয়েছে নিজের হাতে রাখতে | তবে রাশিয়া সব 
সময়ই মনে করে এ অঞ্চল তার “নিজস্ব এলাকা? । 
এ অঞ্চলের দেখভাল করার দায়িত্ব তার । প্রথম 


এখানে যৌথ বাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে ৷ 
এ অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব 
এত বেশি যে, যুক্তরাষ্ট্র খুব সহসাই এখান থেকে 
হাত গুটিয়ে নেবে, আমার তা কখনই মনে হয় 
না। রাশিয়া ও চীনের স্বার্থ রয়েছে এ অঞ্চলে | এ 


ডিসেম্বর'১০ 


লো-আফগান যুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালে 
রাশিয়া তাসখন্দ দখল করে নিয়েছিল এবং এর 
ঠিক তিন বছরের মধ্যে আমুদরিয়া নদীসংলগ্ন 
বিশাল এলাকায় রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এক সময় মধ্য এশিয়ার ছাট দেশের স্বাধীন 


1) 

রত থাকলেও রাশিয় বিপ্লবের 
পর এ দেশগুলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্তরভক্ত হয়েছিল (উজবেকিস্তান ১৯২৪, 
তুর্কমেনিস্তান ১৯২৫, তাজাকিস্ান ১৯২৪, 
কিরঘিজস্তান ১৯২১, কাজাকিস্তান ১৯২০, 


আজারবাইজান ১৯২০) । কিন্তু ১৯৯১ সালের 
ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে 
দেশগুলো পুনরায় স্বাধীন দেশ হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে। এরপর শুরু হয় প্রভাব 
বিস্তারের প্রতিযোগিতা । ২০০৩ সালের পর এ 
অঞ্চলে একের পর এক যে “কালার রেভ্যুলেশন' 

₹ঘটিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট ছিল না রাশিয়ার 
নেতৃবৃন্দ । “কালার রেভ্যুলেশন'-এর মধ্য দিয়ে 
যারা ক্ষমতায় গিয়েছিলেন, তারা সখ্য গড়ে 
তোলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে । ফলে রাশিয়ার 
স্বার্থ লঙ্ঘিত হয় । “কালার রেভ্যুলেশন'-এর মধ্য 
দিয়ে জর্জিয়ায় শীকাসভেলি (২০০৩), ইউক্রেনে 
ইযুশ্চেনকো (২০০৪) ও কিরঘিজস্তানে (২০০৫) 
আলিয়েভ ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন, যারা মস্কোর 
মিত্র ছিলেন না। তাদের আনুগত্য বেশি ছিল 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি | তাই রাশিয়া চেয়েছে তাদের 
পতন । ইতিমধ্যে কিরঘিজস্তান ও ইউক্রেনে 
আবারও ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছে এবং যারা 
ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তাদের সঙ্গে মক্কোর সম্পর্ক 
ভালো । মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো 
আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ, 
তাজাকিস্তানের ইমোমালি রাখমানভ ও 
তুর্কমেনিস্তানের বারদি মুহাম্মদভের সঙ্গেও । 
এদের নিয়েই রাশিয়া একটি সামরিক জোট গড়ে 
তুলছে, যা কিনা ন্যাটোর ক্রমবর্ধমান 
সম্প্রসারণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে । কালেকটিভ 
সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন" এখন হতে পারে 
ওয়ারশ চুক্তির পরিবর্তিত নাম । দু'টো কারণে 
যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে এ অঞ্চলের ব্যাপারে । 
প্রথমত, এ অঞ্চলের বিপুল জ্বালানিসম্পদ | মধ্য 
এশিয়াকে বলা হয় “নয়া পারসিয় গালফ' | অর্থাৎ 
পারসিয় গালফ অঞ্চলে যে বিপুল তেল ও গ্যাস 
রিজার্ভ রয়েছে, মধ্য এশিয়া হচ্ছে এর বিকল্প, যার 
খুব কম অংশই উত্তোলন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী 
'জ্বালানি ক্ষুধা* বাড়ছে । আগামী ৫০ বছর বিশ্ব 
তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল থাকবে ৷ এই 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


গ্যাস ও তেলের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য 


টিকিয়ে রাখবে | রাশিয়া কোন অবস্থাতেই এ 


পরাশক্তিগুলো পরস্পরের সঙ্গে ছন্দে জড়িয়ে 
পড়বে । পারসিয় গালফ অঞ্চলের জ্বালানিসম্পদ 
ফুরিয়ে গেলে ভরসা ওই মধ্য এশিয়ার 
জ্বালানিসম্পদ । দ্বিতীয়ত, এর স্ট্রাটেজিক গুরুত্বও 


অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাইবে না । ইউরো- 
এশীয় অঞ্চলে “কালার রেত্যুলেশন”-এর মধ্য 
দিয়ে তার প্রভাব কমে গিয়েছিল । পাচ বছরের 


সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে । একুশ শতকে 
সেই পুরনো “খেলা আবার জমে উঠেছে । মধ্য 
এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও 
রাশিয়া । আফগানিস্তানে তথাকথিত এক ট্রিলিয়ন 


মাথায় মক্ষো প্রতিশোধ নিল । কিরঘিজস্তানের 


ডলারের প্রাকৃতিক সম্পদ “আবিষ্কারের' কাহিনী 


রয়েছে । এ দুটো কারণেই এ অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে অনেক বেশি গুরুত্পূর্ণ । আগ্রহ রয়েছে 
রাশিয়ারও | কিরঘিজস্তানের মানাস বিমানবন্দর 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে । ঠিক তেমনি রাজধানী 
বিশকেক থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত কান্ট 
বিমানবন্দরটি ব্যবহার করে রাশিয়া । 
কিরঘিজস্তানের অন্তর্বতীকালীন প্রেসিডেন্ট মানাস 
বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ 
করে দিতে চাইলেও তা তিনি পারেননি ৷ তার 
নিজের সময়সীমা আরও এক বছর বাড়ানো 
হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মানাস বিমানবন্দর ব্যবহার করে 
আফগানিস্তানে সেনা ও রসদ পাঠায় । 

কিরঘিজস্তানের বাইরে কাজাকিস্তানের তেনগিজ 
তেলক্ষেত্রে শেভরনের বিনিয়োগের পরিমাণ ৭০০ 
মিলিয়ন ডলার | এই অঞ্চলের তেল উত্তোলন ও 
পরিবহনের একক সুবিধা চায় যুক্তরাষ্ট্র । 
আজারবাইজান, কাজাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের 
গ্যাস ও তেল পরিবহনের জন্য বিশাল এক 
পাইপলাইন তৈরি হচ্ছে এ অঞ্চলে । এই 
পাইপলাইনে রাশিয়ার যাতে কোন নিয়ন্ত্রণ না 
থাকে, সেজন্য জ্বালানি তুরস্কের মধ্য দিয়ে 
ভূমধ্যসাগরে নিয়ে যেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ৷ 13810)- 
[9111-069181) পাইপলাইন ও 738100- 
[0111-17101701) পাইপলাইন তৈরির উদ্দেশ্য 
মূলত একটাই- রাশিয়ার কর্তৃত্বের বাইরে থেকে 
এ অঞ্চলের গ্যাস ও তেলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ 
নিজের কাছে রাখা । "4] [১019০1-এর কথা 
নিশ্চয়ই অনেকের জানা । এ প্রজেক্টের আওতায় 
তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস ১৬৮০ কিলোমিটার দূরে 


“টিউলিপ রেভ্যুলেশন'-এর জনক কুরমানবেক 
বাকিয়েভ অপসারিত হলেন গণঅভ্যুর্থানের 
মাধ্যমে | ক্ষমতায় এসেছেন রোজী অতুনভায়েভা, 


তাই সাধারণ আফগানদের জন্য কোন সুস€্‌ 
নয় । বরং এ সম্পদ" নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত 
করে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অচিরেই ছন্দে 


যিনি মক্ষোর খুব কাছের লোক | ইউক্রেনের 


জড়িয়ে পড়বে । ২০০১ সাল থেকেই কার্যত 


'আযারেঞ্জ রেভ্যুলেশন” (২০০৪)-এর জনক 


আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দখলে । কিন্তু দীর্ঘ 


ইযুশ্চেনকো এখন ইতিহাস | ইউক্রেনে ফিরে 
এসেছেন ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ, মক্ষোর সাবেক 
মিত্র । ক্ষমতায় এসেই ইয়ানুকোভিচ মস্কোর সঙ্গে 


ন'বছর ধরে যুদ্ধ চললেও বিজয়ী হতে পারেনি 
যুক্তরাষ্ট্র । এতদিন পর্যন্ত আফগান যুদ্ধে রাশিয়ার 
কোন ভূমিকা না থাকলেও প্রভাব বলয় বিস্তারের 


সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেছেন । ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার 


রাজনীতিতে অচিরেই রাশিয়াকে আফগান 


একটি নৌঘাটির মেয়াদ আরও ২৫ বছরের জন্য 


রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যাবে । আর 


বাড়িয়ে দিয়েছেন । বাকি শুধু জর্জিয়ার “গোলাপ 
বিপ্রব' বা 'রোজ রেভ্যুলেশন" (২০০৩)-এর 
জনক শাকাসভিলি । জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে 
যুক্তরাষ্ট্র চায় ন্যাটোর পূর্ণ সদস্য হিসেবে 
দেখতে । রাশিয়ার ঘরের কাছে "শত্রুর উপস্থিতি' 
ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ সহ্য করবেন না- এটাই 
স্বাভাবিক । ইতোমধ্যে জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার 


এভাবেই আমরা দেখতে পাব [০৮ 01981 
81079 (0081:01817, ২৪ এপ্রিল ২০১০)-এর 
এক নয়া রূপ । 


লেখক: আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক 
ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


157711771717406)/7/709-007% 


আসুন ভাল থাকার চেষ্টা করি 


সুখ এবং শান্তি দুটোর অবস্থান খুবই কাছাকাছি । একটি মানসিক এবং অন্যটিকে বাহ্যিক বলা 
চলে । দুটো এক হলেই বলা হয় “ভালো আছি" । নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলো ভাল থাকতে আপনাকে 


সহায়তা করবে । 


০০ শুধু শুধু কিংবা অনুমানের ওপর নির্ভর করে সন্দেহ করবেন না । সন্দেহ বাতিকের মতো । একটু 
সন্দেহের জন্য ভালো একটি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় । 


০০ গন্তীর মানুষকে কে-ইবা পছন্দ করে বলুন । মুছকি হেসে কথা বলুন । অবসর সময়ে একটু 


আড্ডা, গল্প হাসি-ঠাট্টার মাঝে থাকলে মন্দ লাগা ভুলেই যাবেন । 


০০ বাস্তবতাকে সহজে মেনে নিন এবং কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করবেন না । 


আফগান ও পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে নয়াদিল্লি 
নিয়ে যাওয়া হবে । 

1] 011000910150817-450091015091- 
[9191519111-17019 (14১0১) পাইপলাইনের 
ব্যাপারে মার্কিন কোম্পানিগুলো দক্ষিণ 
আফগানিস্তানে অবস্থানরত তালেবানদের সমর্থন 
আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। 
তুর্কমেনিস্তানের 1)2016080 গ্যাসফিন্ডের গ্যাস 
তুর্কমেনিস্তান হয়ে হেরাত, কান্দাহার, কোয়েটা, 
মূলতান ও সর্বশেষ ফাজিলকা বর্ডার দিয়ে 
নয়াদিলিল যাবে । এখানে বিলিয়ন ডলারের 
বিনিয়োগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর । 
মধ্য এশিয়ার এ বিশাল জ্বালানিসম্পদের সঙ্গে 
এখন যোগ হল আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক 
সম্পদ । আফগানিস্তানে গ্যাসপ্রাপ্তির খবর আমরা 
এখনও জানি না । তুর্কমেনিস্তানের সীমান্তবর্তী 
দেশ আফগানিস্তান । সঙ্গত কারণেই সেখানে 
গ্যাস থাকার কথা । মধ্য এশিয়ার এ সম্পদ 
আগামীতে এ অঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি 
করতে পারে । ফলে এ অঞ্চলে স্থানীয় যুদ্ধ, 
সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও 
রাশিয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 

গোষ্ঠীর মাঝে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে অস্থিরতা 


ডিসেম্বর*১০ 


০০ অবসরে প্রিয় বইগুলো পড়ুন কিংবা শখের কাজটি করুন । 

০০ নিজের জন্য কিছু সময় আলাদা করে রাখুন । নিজেকে নিয়ে ভাবুন । 

০০ পরচর্চা ও অন্যের দোষ খোজা বাদ দিন । আর ভাবুন অন্যের সম্পর্কে আপনার বলা কথাটি সে 
শুনলে কি কষ্ট পাবে, যদি পায় তাহলে তা কি ভালো হবে? 

০০ অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করুন । এটি প্রমাণিত যে অল্পতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিরাই তৃপ্ত এবং সুখী । 

০০ সম্ভব হলে কাছে দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসুন মাঝে মাঝে । 


০০ কারো কাছ থেকে পাওয়ার আশা না করলেই ভালো । কারণ আশাভঙ্গের কারণেই মানুষ অসুখী 
হয় ৷ আর ভাবুন ভাগ্যে ছিল না বলেই পাননি । ০ 


০০ রাগ হলে রাগের কারণটা লিখে রাখুন । পরে পড়লে ১৬ 
মজা পাবেন । রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন নয়তো একসময় ১, 


রাগই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে । 


০০ ঈর্ধা করবেন না । এটা এমন এক বিষ যা আপনি 


নিজে পান করছেন আর ভাবছেন অন্যের ক্ষতি হবে । 
০০ ছোট-বড় সব ধরনের পাপ বর্জন করুন । পাপের 


অনুশোচনা আপনাকে অস্থির করে দেবে । 


০০ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা ও সাধুতার অভ্যাস গড়ে 


তুলুন । এ মহৎ গুণ আপনাকে মহৎ বানাবে । 


০০ মহামনীষী, সূফী ও দরবেশদের জীবনী পড়ুন । এতে 


আপনার অন্তরাত্মা আলোকিত হবে । 


জাতীয় অধ্যাপক 
ব্রিগেডিয়ার অব.) আবদুল মালিক 


বর্তমান সময়ে হৃদরোগ ও শুধু উন্নত বিশ্বেই নয়, 
ংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও 
ভয়াবহরূপে বিস্তার লাভ করছে। যেহেতু 
হৃদরোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা জটিল 
ও ব্যয়বহুল । এজন্য এ রোগ প্রতিরোধের দিকে 
জোর দিতে হবে । জীবনের জন্য সুস্থ হার্ট- 
সবসময় মনে রাখতে হবে | মানব দেহের অতি 
গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ হার্ট । সুস্থ হার্ট মানেই সুস্থ মানুষ । 
সুতরাং হার্টকে সুস্থ রাখা একান্ত প্রয়োজন । সুস্থ 
হার্টের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলা জরুরি: 

১. নিয়মিত ব্যায়াম 

২. সুষম খাদ্য গ্রহণ 

৩. মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা পরিহার এবং ধূমপান 
ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিত্যাগ । 

নিয়মিত ব্যায়াম 

সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম অপরিহার্য । 
হার্টকে সবল রাখতে ব্যায়ামের বিকল্প নেই। 
ব্যায়াম করার জন্য সুপার এ্যাথলেট হওয়ার 
প্রয়োজন নেই | যে কেউ ব্যায়াম করতে পারে । 
ব্যায়ামকে আনন্দের বিষয় মনে করলে এটা 
অভ্যাসে পরিণত হয় । এমন ব্যায়াম নির্বাচন 
করতে হবে যেটা করতে ভালো লাগে । গ্রুপ 
করেও ব্যায়াম করা যায় ৷ যেমন-ফুটবল, বাক্ষেট 
বল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে আনন্দ 
যেমন পাওয়া যায় তন্রপ ব্যায়ামও হয় । যে কেউ 
যে কোনভাবে অনুশীলন করতে পারে | যেমন- 
হাটা, দৌড়ানো, দড়ি খেলা, নাচা, বাইসাইকেল 
চালনা, সাতার কাটাসহ অসংখ্য কায়িক 
পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যায়াম হয়। শারীরিক 
পরিশ্রমও এক ধরনের ব্যায়াম । তাই হার্টকে সুস্থ 
রাখতে শারীরিক পরিশ্রম এবং নিয়মিত ব্যায়াম 
খুবই প্রয়োজন । 

০ নিয়মিত হাঁটুন । প্রথমে হাটার পরিমাণ ১০-১৫ 
মিনিট করুন এবং ধীরে ধীরে ৩০ মিনিটে নিয়ে 


০ নিয়মিত ব্যায়াম করুন । ক্যালেন্ডারে চিহ্ু দিয়ে 
রাখুন, কবে কখন ব্যায়াম করবেন । 

০ যদি সিডিউল মিস হয়ে যায় তবে অন্যদিন তা 
করে নিন। ব্যায়াম সপ্তাহে ৩-৪ বার ৩০-৬০ 
মিনিট করার চেষ্টা করুন । 


ইত্যাদি রয়েছে । যেগুলো যেমন সস্তা তেমন 
সহজলভ্য । এই সব ফল-মূল খাওয়ার মাধ্যমে 
সুস্থ থাকা সম্ভব সুষম খাদ্য গ্রহণ জীবনকে 
সুন্দর করে তোলে । 

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার 

০ প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল, শাক-সবজি খান । 

০ অতিরিক্ত লবণ এবং চিনি গ্রহণ থেকে বিরত 
থাকুন । প্রতিদিন ৩ গ্রাম এর অধিক লবণ গ্রহণ 
করা উচিত নয় । 

০ সকালে নাস্তা এবং দিনে তিন বার খাওয়ার 
অভ্যাস করা উচিত । 

০ কড়া এবং অতিরিক্ত তেলে ভাজার পরিবর্তে 
ভাপ, সিদ্ধ, ঝলসানো, বেকিং করে রান্না করতে 
হবে অর্থাৎ রান্নার প্রণালীটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে 
হবে। 

০ মিষ্টি এবং গুরুপাক জাতীয় খাবার ক্রয় করা 
থেকে বিরত থাকতে হবে । 

০ প্রতিদিন অন্তত: ৬-৮ গ্রাস পানি পান করা 


০ বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করুন | যেমন-একদিন 


উচিত | 


হাটুন, অন্যদিন সাতার কাটুন, এর পরদিন 
সাইকেল চালান । 
০ অনুশীলনের সময় এবং পরে পানি পান করুন । 


০ খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের শস্য জাতীয় 
খাদ্য দ্রব্য রাখুন । 
০ কম চর্বিযুক্ত এবং চর্বিবিহীন খাবার বেছে নিন । 


০ মেডিটেশন করা হার্টের জন্য খুব ভালো । 


০ উদ্ভিদ জাতীয় তেল যেমন-সানফ্লাওয়ার, কর্ণ 


সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে মেডিটেশন 
হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে । কারণ 
মেডিটেশনের মাধ্যমে যে মানসিক চাপ মুক্ত 
হওয়া যায় তা শরীরের নিজস্ব পুনর্গঠন প্রণালী 
আর্টারীর দেয়ালের চর্বি কমিয়ে দিতে সাহায্য 
করে। 

০৪০ বছরের অধিক বয়সে হঠাৎ করে নতুন 
কোন ব্যায়াম শুরু করা উচিত নয়। পূর্বের 
ব্যায়ামগ্ডলো র ভাল। 
অসুস্থতা বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে 
হবে এবং অনতিবিলম্ষে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে 
হবে। 

০ নিয়মিত নামায পড়ুন, প্রার্থনা করুন, এতে মন 
ভাল থাকে । 


সুষম খাদ্য গ্রহণ 


বেচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া 


অয়েল খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করুন । 

০ মাছ, মুরগীর মাংস, সীম এবং ডাল জাতীয় যে 
কোন খাবার ও চর্বিবিহীন মাংস গ্রহণ করুন । 

০ ডিমের কুসুম, চিংড়ী মাছ, গরু, খাসীর মাংস 
এবং মগজ পরিহার করুন । 

০ খাবারের বিভিন্ন, ক্ষতিকর কৃত্রিম রাসায়নিক 
পদার্থ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । 


মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা পরিহার 
এবং ধুমপান ও 


দ্রব্য পারত্যাগ 

হার্টের কাজ হলো পরিশুদ্ধ রক্ত সমস্ত দেহে 
সরবরাহ করা। যদি কেউ ধূমপায়ী হয়, 
এ্যালকোহল পান করে কিংবা নিষিদ্ধ ড্রাগ নেয় 
তাহলে তার হার্টের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। 
অধিক পরিশ্রম করলে আমরা যেমন পরিশ্রান্ত হয়ে 
পড়ি তদ্রুপ হার্টও ক্লান্ত হয়ে যায় । এরূপ দীর্ঘদিন 


প্রয়োজন | সুস্থ হার্টের অধিকারী হওয়ার জন্য 


চলতে থাকলে হার্ট রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । 


সুষম খাদ্যাভ্যাস একান্ত জরুরী । আমাদের দেশে 


বিজ্ঞানীরা গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে ধুমপান 


স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং দরিদ্রতা বিভিনন রোগের 
কারণ | যেমন সুষম খাবার (7381817090 0191) 
সম্পর্কে অনেকে জানে না। সুষম 


হার্ট আযাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং 
হৃদরোগে মৃত্যুর হার বহুগ্তণে বাড়ে । সুতরাং 
ধূমপান করা মোটেই উচিত নয় | কেউ ধুমপায়ী 


খাবারের অভাবে অনেক সময় অপুষ্টিতে ভোগে । 
অপরদিকে ধনীরা সুষম খাবারের কথা না জেনে 
ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার খেয়ে সঠিক পুষ্টি থেকে 
বঞ্চিত হন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে 


আসুন । সকালে নাস্তার পূর্বে এবং রাতের 
খাবারের পরে হাটা ভাল । 

০ কাছের কোন দোকানে যেতে চাইলে রিক্সা বা 
গাড়ির পরিবর্তে হাটুন অথবা সাইকেল ব্যবহার 
করুন । 

০ লিফটের পরিবর্তে সিড়ি ব্যবহার করুন কিং 
কাজ্ষিত ফ্লোরের ২-৩ ফ্লোর আগেই নেমে 
বাকিটুকু সিঁড়ি দিয়ে নামুন । 

০ গন্তব্য বাস স্টপেজের কিছুদূর আগেই নামুন 
এবং সেখান থেকে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌছান । 


ডিসেম্বর*১০ 


জাতীয় খাবার অত্যধিক পছন্দের | এছাড়া তারা 
কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। এই ফাস্টফুড 
খাওয়ার দরুন এবং কায়িক পরিশ্রমের অভাবে 
নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে যেমন- 
ওবেসিটি বা শারীরিক স্থুলত্ব, হৃদরোগ, 
ডায়াবেটিস, কিডনির রোগ, ক্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, 
দীর্ঘ মেয়াদী পেটের পীড়ার মত জটিল সমস্যা 
অথচ আমাদের চারিদিকে নানান ধরনের শীক- 

রয়েছে। দেশীয় ফল যেমন-কলা, 
কামরাঙ্গা, আমলকী, আনারস, পেয়ারা, পেপে, 


হলে এখনই ছেড়ে দিন। গবেষণায় আরও 
প্রমাণিত হয়েছে যেসব ধূমপায়ী ১০ বছর যাবৎ 
ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন তাদের হাঠাৎ 
করে হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কমে গেছে । 
যে কোন ধরনের নেশা জাতীয় ড্রাগ হার্টের 
মারাত্বক ক্ষতি করে । তাই সকল নেশা জাতীয় 
দ্রব্য ত্যাগ করা উচিত । এমন কি ডাক্তারদের 
প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ওষুধ গ্রহণ করা উচিত 
নয় । উপরের নিয়মগ্ডলো মেনে ডায়াবেটিস ও 
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং সুস্থির জীবন- 
যাপনের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ অনেকটাই 
সম্ভব । 


লেখক: বিশি্ হদরোগ বিশেষজ্ঞ ও 
মহাসচিব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ 
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আল মাহমুদ 


জীবনের দ্বার অবারিত রেখে আমি 
হাঁটতে চেয়েছি আকাশ ও পৃথিবীতে 
এখন দেখছি দুয়ার বন্ধ 

ছড়ানো অন্ধকার 

কোথায় পা ফেলি কোথায় পা ফেলি 
শুনি এক হাহাকার 

অথচ আমার পা আছে মাটিতে ঠিকই 
দিকে ও দিগন্তরে 

নিঃশ্বাস পড়ে কার? 
নিঃশ্বাসবায়ু লাগছে আমার-গায়ে 
ভেজা মৃত্তিকা লাগছে,আমার পায়ে 
আমি আছি প্রথিবীতে 


মুক্তিযোদ্ধা শহীদ লালবিবি 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
স্বাধীনতা সংগ্রামের'বীর মহিয়সী শহীদ লালবিবি 
দিল্লির, সম্রাটের মাতা, দিল্সির সম্রাটের স্ত্রী 

ফকির মজনু শাহের কন্যা__ 
আমরা তাকে চিনি না 

শুয়ে আছেন দেশ রক্ষায় শহীদ এ মৃহিয়সী 

রংপুর শহরের সমরদিঘির পাড়ে অবহেলায় 
অযত্রে,অচেনা হয়ে__ 

হায়রে দুভাগা_২ সবার নাম'জানিস লালবিৰি নাম 
ব্রিটিশ. বিরোধী সংশ্রামের,এই মহিয়সী অধিপতি জানিস না 
শহীদ লালবিবি___২তোমারা. আজ চিনে নাও 
তার সমাধির পাশে দাড়িয়ে ক্ষণিক স্মরণ করিও 
পথিক তারে 

শহীদ লালবিরি__- লাল সালাম তোমায় 

সিপাহী বিপ্রবের বীর শহীদ কামাল কাশনার,শহীদ কামাল 
আমরা কোনদিন তোমায় ভুলর না 

ওরাসুছে দিতে চেয়েছিল তোমায় 

শহীদ বাকের জঙ্গ মজনু শাহ 

তোমার রাজধানীর শেষ স্মৃতি আমরা দেখেছি 
আরংকেহ মুছতে পারবে না তোমাদের 

সারা বাংলার.ঘরে ঘরে তোমাদের ইতিহাস 
জাগিয়ে তুলবো আবার 

থাকবে না তিমির রজনীর মত 

ইংল্যান্ডের শ্বেত দস্যুদের সব যাতনার 

জাগিয়ে তুলবে আবার 
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জয়তু ডিসেম্বর 
তারেকুল ইসলাম 


নয়টি-মাসের অক্রান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে । 


লাল সবুজের পতাকা হাতে 
নতুন দিনের আলোক প্রাতে 
ংলার হাজার,বীর তরুণ 
ঝরিয়ে দিলো অবার তপ্ত খুন 
ইতিহাসে নাম লেখালো তারা স্বর্ণাক্ষরে, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে । 


তাই তো এমনই বিজয় মাসে 
শিরাগুলো যেন টগবগিয়ে হাসে 
কুচ্কাওয়াজের বাজছে মাদল 
পরাধানতার ভাঙলো রুদ্ধ আগল, 
নতুন করে জাগলো জাতি রক্তস্মৃতি স্মরে, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে | 


একাত্তরের যারা যুদ্ধাপরাধী 
ফীসি দিয়ে:তাদের বিচার সাধি, 
বীর মুজাহিদ রক্ষাঃররো দেশ 
এ বিজয় দিনে যুদ্ধটা হোক শেষ, 
এলো বিজয় মোদের ষোল'ই ডিসেম্বরে; 


বিদেশি দস্যুদের দাসত্বের চি 
রায় বাহাদু, খান বাহাদুর চৌধুরী 
উপাধি চলো পদদলিত করি 
জেগেনউঠ আত্মসত্বা___ জাগো স্বাধীনতা 


আজ মেঘ হবে, বৃষ্টি হবে না 
তপুরায়হান 


যতই দ্রিধাগ্রস্ত হও, বলে দিচ্ছি আমার কথায় 
নির্ধিধায় বিশ্বাস রাখো, আজ নিঃসক্কোচে বাইরে যাও 
পাতায় পাতায়-্ুদ্ধ বাধলেও চমকে পেওনা ভয় 
পরিচিতর্প্রয় বাতাস পথ পাল্ট্যলেও বিষাদগ্রস্ততায় ঢেকো না 
আজকে কেবলই মেঘ হবৈ, বৃষ্টি হবে না 
আজ মন্‌ খারাপের কোনো মুহূর্ত নেই 
পুরোনো দিনের মতো আজো ঘাসেরাজেগে থাকবে 
তোমার পায়ের গন্ধে মাতোয়ারা পথের ধুলো 
ঘুড়ির মতনু। ওড়াউড়ি করবে শহরের এপ্রান্ত ওপ্রান্তে 
যে যতই: মেঘ মেঘ বলে চেচাক, তুমি কেবলই 
আমার কথা শোনো, আর খোলা আকাশের নিচে দীড়াও 
বিশ্বাস রাখো, আজকে কেরলই ঘন মেঘ জন্মাবে 
আকাশের আতুড় ঘরে বৃষ্টি কান্না তুমি পাবে না 
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সত্য সততার দিকে টেনে নেয় 
আর অসত্য পাপাচারের দিকে 


নিষ্পাপ, বাকশক্তিহীন শিশু ধরার বুকে আগমন করে, শিশু বেড়ে উঠতে 
হাটতে শিখে, কথা বলতে শিখে, বুঝতে শিখে দুনিয়ার সব কলাকৌশল । 
এগুলো মহান প্রভুর অফুরন্ত নিয়মত । এগুলোর মধ্যে একটি হল বাকশক্তি, 
যা আল্লাহ একমাত্র আশরাফুল মাখলুকাতকে দান করেছেন । তিনি 
ইনসানকে নিয়মত দিয়েছেন তার সঠিক ব্যবহারের নীতিমালাও দিয়েছেন । 
এই নীতিমালার বাইরে গেলে তার জন্য অকল্যাণ নিশ্চিত । তন্রপ 
বাকশক্তির একটি নীতিমালা রয়েছে । বাকশক্তি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন 
ভালো কথা বলতে, সত্যকথা বলতে, ভালো জিনিস পড়তে এবং সত্যকে 
অন্বেষণ করতে | গালাগাল, মিথ্যা কথা বলা এবং কথার মাধ্যমে মানুষকে 
কষ্ট দেওয়া, গিবত ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেছেন । কারণ এগুলো আল্লাহ- 
প্রদত্ত হুকুমের বিরোধী । আমরা নিছক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যত্রতত্র মিথ্যা 
কথা বলতে অভ্যস্ত । অথচ মিথ্যা যেমন মানুষকে দুনিয়াতে ধ্বংস করে, 
তেমনি পরকালে মিথ্যাবাদীর জন্য লোমহর্ষক ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা 
রয়েছে । আন্লাহ রাবুুল ইজ্জত পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 
“মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিসম্পাত ।' (আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৬১১] তা 
যেমন দুনিয়ায় তেমনি পরকালেও । ইবন মাসউদ (রো.) থেকে বর্ণিত, হযরত 
রাসুলে আকরম (সা.) ইরশাদ করেন, “সত্যবাদিতা মানুষকে সততার দিকে 
টেনে নিয়ে যায় আর সততা টেনে নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে । কোনো ব্যক্তি 
ক্রমাগত সত্য বলতে থাকলে এবং সত্যের পথ অন্বেষণ করতে থাকলে 
একসময় তাকে সিদ্দিক তথা পরম সত্যনিষ্ঠ বলে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ 
করা হয় । আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে এবং পাপাচার জাহান্নামের 
দিকে টেনে নেয় । আর কোন ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যা বলা ও মিথ্যা পথ 
অন্বেষণ করতে থাকলে একসময় আল্লাহর দরবারে তাকে মিথ্যুক লেখা 
হয় ।' (সহিহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

খাতামুননাবিয়িন নবী আকরম (সো.) আরও ইরশাদ করেন, “তিনটি জিনিস 
মুনাফিকের আলামত: চাই সে যত নামায-রোযা করুক এবং নিজেকে 
মুসলিম বলে দাবি করুক | কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা 
খেলাফ করে এবং আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে ।' [সহিহ আল-বুখারী ও 
মুসলিম] 

অপর এক হাদিসে নবীয়ে আযম (সা.) ইরশাদ করেন, “যার ভেতরে চারটি 
দোষ থাকবে সে খাটি মুনাফিক আর যার ভেতর একটি থাকবে সে তা ত্যাগ 
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না করা পর্যন্ত তার ভেতর মুনাফিকির একটি আলামত থেকে যাবে আর তা 
হলো আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা খেলাফ করা, মিথ্যা কথা বলা ও 
ঝগড়ার সময় গালাগাল করা 

পরিশেষে সত্যের নিশ্চিত জয়ের ওপর এঁতিহাসিক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে 
আমি অধমের ভোত কলম রেখে দেব । হযর আবদুল কাদের জিলানী 
(রাহ.)-এর শৈশবের একটি ঘটনা, একবার তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
বাগদাদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন । দীর্ঘদিনের সফর তাই তার 
মমতাময়ী মা তাকে পথ খরচ বাবদ বা প্রয়োজনে খরচ করার জন্য কিছু 
আশরাফি দিলেন । বালক ছেলে মুদ্রা হারিয়ে যাওয়ার ভয়, তাই তার আম্মা 
তার বগলের নিচে জামার সাথে কাপড় দিয়ে মুদ্বাগুলোকে সেলাই করে 
দিলেন এবং তার মা তাকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিলেন । অতঃপর 
তিনি তার শ্রদ্ধাভাজন আম্মা থেকে বিদায় নিয়ে কাফেলার সাথে বাগদাদের 
পথে রওনা করলেন । পথিমধ্যে একদল ডাকাত কাফেলার ওপর আক্রমণ 
করে । তারা কাফেলার সকলের কাছ থেকে সমস্ত মালামাল লুট করে নেয় । 
তাদের একজন বালক জিলানী (রাহ.)-কে অবহেলার সাথে প্রশ্ন করলেন, হে 
বালক! তোমার কাছে কোনো জিনিস আছে কি? তখন তিনি বললেন, হ্যা! 
আমার কাছে কিছু স্বর্ণ-মুদ্রা আছে । তখন তারা সত্যবাদী বালকের কথা 
বিশ্বাস করতে পারলেন না । তারা বলল, কোথায় রেখেছ? তিনি তখন উত্তর 
দিলেন, আমার মা আমার বগলের নিচে কাপড় দিয়ে জামার সাথে সেলাই 
করে দিয়েছেন । তখন ডাকাত-সরদার বললেন, তুমি না বললেই পারতে, 
আমরা খুঁজে পেতাম না । তখন বালক জিলানী রোহ.) বললেন, “আমার মা 
আমাকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন এবং মিথ্যা পরিহার করতে 
বলেছেন । তার কথা শুনে ডাকাত-সরদার বেশ অবাক হল এবং এতই 
লজ্জিত হলেন যে, তার এই অপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 
ইতিহাসের পাতা উল্টালে এরকম হাজারো ঘটনার সন্ধান মিলবে । 

অতএব আমরা সবসময় সত্য কথা বলব, সত্যকে অন্বেষণ করব, 
অকল্যাণকর এই মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা 
অর্জন করব । আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন । আমিন । 


মাওলানা আনিস আহমদ 


সাহেব বেশে প্রতারণা 

দিনটি ছিল শনিবার | সকাল দশটায় মাদরাসায় চলে গিয়েছি । সেখানে 
বারান্দায় দীড়িয়ে সাথী ভাই আরিফ উল্লাহর সাথে কথা বলছি । পাশে 
দীড়ানো ছিল অন্য মাদরাসার একজন উপরের জামায়াতের ছাত্র ৷ এ-সময় 
মাদরাসার গেইট দিয়ে একজন সাহেব আমাদের কাছে আসে । জিনের 
প্যান্ট, কালো স্যু, চোখে চশমা ছিল তার । খুব মলিন চেহারা নিয়ে আমাদের 
উদ্দেশ্য করে বলল, ভাইয়া! আপনারা কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন? 
আমরা বললাম, হ্যা! করব । বলুন! কী অসুবিধা? তিনি বললেন, ভাই বিশ্বাস 
করেন গতকাল ঢাকার অমুক কলেজ থেকে আমরা বাস ভাড়া করে এখানে 
ভ্রমণে এসেছি । আমি দোখানে চা খাওয়া অবস্থায় ওরা আমাকে ফেলে চলে 
গেল । আমি এখন যেতে পারছি না । আমাকে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে 
দিন । তখন আমাদের সাথে থাকা অন্য মাদরাসার ছাত্রটি তাকে লক্ষ করে 
বলল, তোমাকে তো গত পরশু আমাদের মাদরাসায় দেখেছি সেখানে 
এরকম বলেছ। আমিও তোমাকে টাকা দিয়েছি । এভাবে বুঝি প্রতারণা 
চালাচ্ছ! আর জায়গা পাচ্ছ না? সাহেব বলল, কই? তখন সে পাতলা 
পাতলা কদম দিচ্ছে । ওদিকে ঘন্টা পড়ে গেল । কলেজের পরিচয়পত্রটি 
চাওয়া উচিৎ ছিল স্মরণ ছিল না । আমার চোখ তো একেবারে কপালে উঠে 
গের । এত বড় একজন সাহেব! এত বড় প্রতারণা! 


মুহাম্মদ আবদুল বাসেত 


ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউ্রাম 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


১৬ ডিসেম্বর 


ফয়সাল সালেহ 

১৬ ডিসেম্বর সহম্ন শহীদের প্রতিদান, 
বিজয়দীপ্ত সুরে মোরা গাই খুশির গান | 
শত বাঁধার তিমির চিরে এলো যে বিজয়, 
মোদের তরে বাতিলের হলো পরাজয় । 
বহুদিনের লালিত আশা পূর্ণ হলো শেষে, 
চিরচেনা স্বাধীনতা এলো মোদের দেশে । 
স্বাধীনতার সূর্যালোকে ফুটলো রঙিন ভোর, 
মোদের তরে খুলে গেলো স্বাধীনতার দোর । 
কৃষাণ-চাষী সবার মুখে ফুটলো যে হাসি, 
রাখাল ছেলে মিষ্টি সুরে বাজালো তার বাঁশি । 
খুশী মনে উড়ালো সবে রক্তরাঙা নিশান, 

এ দেশ জুড়ে বয়ে গেলো আনন্দেরই বান । 
১৬ ডিসেম্বর এলে তাই মনে জাগে সব, 
দিক-বিদিকে পড়ে যায় মহাখুশীর রব । 


কবর 


এম তারেক আজীজ 

কবর হচ্ছে সাপ-বিচ্ছ কীট-পতঙ্গের 
একটি ছোট্ট তিমির ঘর, 

তোমারি তিরোধানে সবাই 
তোমায় ভুলে হয়ে যাবে পর । 
লক্ষ টাকার গাড়িবাড়ি 
হাজার টাকার শাড়ি 

যাদের আপন ভেবে দিয়ে গিয়েচ 


প্রশ্নের উত্তর ভুমি যদি দিতে পার ভাই 

কবরে তোমার জন্য হবে ঠাই । 

যদি তোমার ঈমান হয় শক্ত 

আরো যদি দুর্বল ও ভেজালমুক্ত 

এবং তুমি যদি করো তোমার জীবনকে 

সরল-সঠিক পথে ব্যয়, 

তাহলে পরকালে তোমার জন্য শঙ্কা 
বলতে কিছু নেই । 

তুমি যদি মানব-কল্যাণে, সত্য-সাধনায়, 
রাসুলের (সা.) পথ অনুসরণে 

স্বী কবরকে বানাতে পার শান্তি-সুখের ঘর 

তাহলে কবরে থাকবে না তোমার জন্য 
কোন প্রকার ভয় । 


ডিসেম্বর”১০ ______াঁ্ইর্্্্্্্্্্র্্্্া 


কারী আবদুল গনী 
মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


আল-কুরআনের নুরের আলো 
জ্বলছে তোমার বুকে, 
পরকালে আল্লাহ তাআলা 
রাখবে তোমায় সুখে । 

কত শ্রম ও সময় দিলে 
তাইতো তোমার জীবনতরী ধন্য । 
কত লোকে শিখল কুরআন 
যের-যবর পেশ হরকতে, 
কারীর সনদ গ্রহণ করে 

গনী সাহেবের বরকতে । 
তোমার প্রতি আমরা জানাই 
ভালোবাসার প্রতি, 

মাদরাসা আর মসজিদপগ্ডলো 
যাচ্ছে রেখে স্মৃতি | 


পণ 


মাহমুদুল হক ফারুকী 

কঠোর হস্তে অটুট হদে 

সাচ্ছা প্রখর করছি পণ, 

সকল বাধা ছিন্ন করে 

জ্ঞানের তরে করব রণ । 
সিন্দু পাড়ে জ্ঞান কুড়াব 
নির্ভিক মোরা সৈনিক, 
দেশদ্রোহী আর দালার নাশে 
চলবে মসি দৈনিক । 

করব না ভয় অন্ত্র-বোমা 

খেঁক শেয়ালের হাক, 

হব মাহদী একঝাঁক । 
এসব কর্মে এক্য হয়ে 
একই হাতে রাখলে হাত, 
নুরের আলে ছ্বীপ্ত করে 
আমরা হব ধন্য জাত । 


ঢুকিংদ্যা চোর 


খ্যা-ছড়ায় দীনের কথা 


মুহাম্মদ নুরুল মোস্তফা 
এক আল্লাতে ঈমান যার, 
দু'জাহানে মুক্তি তার । 

তিন উসুলে পূর্ণ ঈমান, 
চার আসমানি কিতাব প্রধান | 
ছয় প্রধান হাদিস কিতাব । 
সাত দোযখে কাফির যাবে, 
আট বেহেশতে মুমিন যাবে । 
নয় ফালাক অসংখ্য তারা, 
দশ সাহাবী মুবাশ্শারা । 
এগার গ্রহ মাথার ওপর, 
বার মাসে পূর্ণ বছর । 


পণ 
মুহাম্মদ ইসমাঈল রশিদ 


কঠোর হাতে পণ করেছি 
সকাল-সন্ধ্যা পড়ব কিতাব, 
দাওগো খোদা শক্তি-সাহস 
বিদ্যা-বুদ্ধি করতে লাভ । 
জ্ঞান-গরিমার দীপ্ত প্রভা 
ছড়িয়ে দেব দেশ-বিদেশ, 


চিন দেশেতে গিয়ে নিতে 
বলেন নবী মুস্তফাই । 
বুঝলে নারে আদম জাতি 
জ্ঞান-গরিমার কেমন প্রাণ, 
তাইতো তোদের মারছে আজি 
মুশরিক, ইহুদি-খরিস্টান । 
থাকলে বিবেক হয়রে উপায় 
করতে কোন কৌশলকিছু, 
শিক্ষা বিনে হয় না সুখের 
রয় না জীবন পিছু পিছু । 


' একদিন এক লোকের বাড়িতে চোর ঢুকে সব জিনিপত্র নিয়ে যাচ্ছিল । হঠাৎ সে লোকটি! 
৷ দেখতে পেল যে, সব জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পুলিশের নিকট! 


| টেলিফোন করে দিল। সে বলল, হ্যালো পুলিশ সাহেব! পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, | 
| ৬1791 15 1116 [0:001617? (কি সমস্যা?) লোকটি বলল, কাটিং দ্যা বাশের বেড়া, ণ 
॥ঢুকিং দ্যা চোর, টেকিং দ্যা জিনিসপত্র ৷ 00108 0 0০০1] 


। পুলিশ: ৬1815 107০ বাশের বেড়া? 


ূ লোকটি: বাশের বেড়া 15 ৪ খাড়া খাড়া, পেরাগ মারা । 


 সংখহে: মুহাম্মদ ইয়াসিন 
ছাত্র আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


গ্র।স্থখপর্যা।লো।চ)।না 


গ্রন্থের নাম: শিল্প নগর নাগরিক 
গ্রন্থকার : আমজাদ আলী চৌধুরী 
প্রকাশক : সোলতানিয়া ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ 

ন্যাশনাল ইনস্পেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

১০৫০ নূর আহমদ রোড, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম 

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবরেটরী 

দেউইলিং পয়েন্ট মার্কেট, ২২৯ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা 
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১০ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২ 
মূল্য : ২০০ (দু*শত) টাকা মাত্র 
আলোচ্য গ্রন্থটি মূলত আমাদের উত্তরাধিকার এঁতিহ্য, সমাজ ও নাগরিক জীবনের 
একটি খগুচিত্র । গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রায় নিবন্ধ দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রকাশিত হয় । 
তিনটি পর্বে ১৩টি অধ্যায়ে বিজ্ঞ লেখক চট্টগ্রামের মৌলিক নাগরিক সমস্যাবলি 
চিহ্িত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমাধানের পথ-নির্দেশনাও 
দিয়েছেন । গ্যাস পাইপ লাইনে বিস্ফোরণ, যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, 


ডিসেম্বর'১০ 


অবহেলিত উ্টগ্রাম, যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দ্রব্যমূল্যের 
উরধ্বগতি, কর্ণফুলি সেতুর তাৎপর্য, বহির্বিশ্বে শ্রম বাজার, শিক্ষা বাণিজ্য, শিকড় 
সন্ধানে, মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সাহিত্য রূপ ইত্যাদি বিষয় এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্যসার | 
গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লেখকের দরদি মনের পরিচয় বিধৃত । 

কিছু কিছ নিবন্ধের পরিসর চাহিদার তুলনায় স্বল্প হওয়ায় সমস্যার বিস্তারিত রূপ 
স্পষ্ট হয়নি । 'জ্ঞান ব্যবসায়ীরা জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে' শীর্ষক নবম অধ্যায়ে 
লেখক বাস্তব তথ্য তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন । সত্য বলতে কি শিক্ষা এখন 
আর মহৎ পেশা নয় রীতিমত লাভজনক ব্যবসা ও রমরমা বানিজ্য ৷ বিজ্ঞ লেখক 
যদি পরবর্তী সংস্করণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল নিয়ে একটি অনুসন্ধানী 
প্রতিবেদন সংযুক্ত করেন তা হলে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে । বেসরকারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান বিষয়ে লেখক বলেন, “বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকের 
পাঠদান এবং আচরণ মানসম্মত নয় । এর কারণ হচ্ছে কর্তৃপক্ষ স্বল্প বেতনে শিক্ষক 
নিয়োগ দিয়ে থাকে | রাজনৈতিক লবিং করে চাকুরিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে অদক্ষতা 
বেশি চোখে পড়ে । তারাই বেশি দুর্নীতি করে । সরকার যদি এসবের মনিটরিং না 
করে তাহলে জাতি পিছিয়ে যাবে ।” লেখকের এ অভিযোগটি পুরনো । উল্লেখ্য যে, 
সরকারের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি কোন পর্যায়ে দলীয় বিবেচনায় বা 
স্বজনপ্রীতির আশ্রয়ে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ নেই । শিক্ষক নিবন্ধন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণই ইন্টারভিউর মাধ্যমে গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়োগ পেয়ে 
থাকেন । ফলে দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিগণ শিক্ষকতায় 
আসছেন । 

বিজ্ঞ লেখকের মতে ট্রাফিক আইন অমান্য, ট্রাফিক আইন প্রয়োগে অবহেলা, 
ক্রুটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থা, অদক্ষ চালক, ফিটনেস অনুপযোগী গাড়ী, সংশ্শিষ্ট বিভাগের 
দুর্নীতি শহওে যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ ও পরিবেশ দূষিত করছে। সেন্ট্রাল 
কন্ট্রোল রুম থেকে রাডারের মাধ্যমে গাড়ি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ দরকার | যানজট 
ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে রোড মার্ক সাইন দ্বারা নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন (পৃ. ১৮) । 
নৈসর্গিক পরিবেশের পরিচয় টট্টগ্রাম দিতে গিয়ে জনাব আমজাদ চৌধুরী 
যেভাবে কাশ্মীর, পামির নদী, সুইডেনের কর্নিশ, পানামার ম্যাগাবন্দর ও চীনের 
়াং এর সাথে তুলনা করেন তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত 


কাশ্মীর । কোর্টহিলে দীড়িয়ে দক্ষিণ পার্শে প্রবাহিত কর্ণফুলীর জলরাশির দিকে 
তাকালে মনে হয় মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে বয়ে চলা অপরূপ পামীর নদী । 
চট্টগ্রামের ফয়'স লেক যেন সুইডেনের আধুনিক কর্নিশ । আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচঞ্ল চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দেখতে পানামার ম্যাগা বন্দর 
থেকেও অধিক প্রণচঞ্চল লাগে । দক্ষিণ চট্টগ্রামের সবুজ শ্যামল ফসলের মাঠ চিনের 
সিয়াংকিয়াং প্রদেশের ফসল ক্ষেতের দৃশ্যকেও হার মানায় (পৃ. ২২)। 

এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, কোন সরকারের আমলে উট্টগ্রাম মহানগরী 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্ব পায়নি । “বানিজ্যিক রাজধানী” রাজনৈতিক শ্লোগান 
মাত্র; এতে আত্মপ্রসাদ হয়তো লাভ করা যায় কিন্তু নাগরিক সুবিধের (01৮10 
8170111019) স্বাদ পাওয়া মুশকিল । অপরিকল্পিত নগরায়ন, নগরীর জলাবদ্ধতা, 
পয়ঃনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যানেল পাইপ লাইন না থাকা, জীবানুমুক্ত 
পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অপ্রতুলতার ফলে চট্টগ্রাম আধুনিক মহানগরী হয়ে উঠতে 
পারেনি ৷ লেখক এসব প্রকট সমস্যা সমাধানে সাজেশান দিতে কার্পণ্য করেন নি। 
চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়গুলো কার্যকর 
বিবেচনায় নিলে আমাদের উট্টগ্রাম সিঙ্গাপুর অথবা কুয়ালালামপুর হতে বেশিদিন 
সময় লাগবে না । 

নাগরিক পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় এ গ্রন্থের বাড়তি আকর্ষণ । আলম শাহ 
থেকে চৌধুরী বংশ বিবর্তনের ধারা, ঈশ্বর খাইন নামের উৎস, টট্টগ্রামের উপভাষার 
প্রাীন শব্দভাণ্ীর, স্বাধীনতাযুদ্ধে পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার ভূমিকা, 
কন্ট্াক্টর তমিজউদ্দিন চৌধুরী, মাস্টার ফইজ আহমদ চৌধুরী, ডা. হাফেয আহমদ 
চৌধুরীর জীবন ও কর্ম পাঠক সমীপে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন । এ সব তথ্য 
ছিল অনেকের অজানা । জনাব আমজাদ আলী চৌধুরী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব 
তথ্য-উপাত্ত গ্রন্থিত না করলে কালের আবর্তে হারিয়ে যেত। এ কারণে তিনি 
প্রশংসাবাদ পাওয়ার উপযুক্ত । চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস পরিক্রমায় “শিল্প নগর 
নাগরিক গ্রন্থটি নবতর সংযোজন । 

গ্রন্থটিতে আধুনিক বানানরীতি অনুসৃত হয়নি । চলতি সাধুর মিশ্রণ রয়েছে কোথাও 
কোথাও । বিজ্ঞ লেখক কিছু কিছু অধ্যায়ে তথ্যসূত্র ব্যবহার করলেও সব অধ্যায়ে 
একই নিয়ম (001010010) মানা হয়নি । সব উদ্ৃতাংশের লেখক ও গ্রন্থের নাম, 
খণ্ড পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হলে তার বক্তব্য জোরালো, তথ্যনির্ভর ও আকর্ষণীয় হতো । 
আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা । 
ুস্তিকাটির মলাটের চার বর্ণের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, কাগজ উন্নত, ছাপা মানোততীর্, 
বাধাই যুৎসই । বিষয় বৈচিত্র্যের কারণে গ্রন্থটি যে কোন সচেতন মানুষের সংগ্রহে 
রাখার মতো মুল্যবান ৷ আমি গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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মুক্তা চাষে অমিত সম্ভাবনা 


১৯৮৪ সালে কৃত্রিমভাবে মুক্তা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া 
নু হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে । এরপর থেকেই 

তি ডু শুরু হয় মুক্তা উৎপাদনের ওপর গবেষণা । 
& চ)& বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট মুক্তা 
উৎপাদনকারী ঝিনুক চিহিতি করতে 
মাঠপর্যায়ে জরিপের কাজ চালায় । সে জরিপ 


আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম কর্তৃক বঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের সম্পূর্ণ বিনা 
খরচে শিক্ষা প্রদান করা হয় । আর আতন্ত্রমান মফিদুল ইসলামের সবচেয়ে 
প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে বেওয়ারীশ লাশের দাফন সম্পন্ন করা | এছাড়া কোনো 
লাশের ওয়ারীশ খুঁজে পেতেও এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে থাকে | আঞ্জুমান 
মফিদুলের রয়েছে নিজস্ব ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস | এই ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস সারা 
ঢাকা শহরে বিনামূল্যে পরিচালিত হয় । আর ঢাকার বাইরে স্থান ভেদে 
এরজন্য চার্জ দিতে হয় । ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিসের জন্য যোগাযোগ করতে হবে- 
৯৩৩৬৬১১ নম্বরে । অন্যান্য তথ্যের জন্য- ৭১১৯৮০৮ । 


এবারের বিশ্বইজতিমা হবে দু'দফা 
মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ দাওয়াতে তাবলিগের এবারের 
বিশ্বইজতিমা হবে দু"দফা । প্রথম দফা বিশ্বইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে ২১, ২২ 
ও ২৩ জানুয়ারি'১০ এবং দ্বিতীয় দফা দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হবে ২৬, ২৭ ও 
২৮ জানুয়ারি'১০ । বিশ্বইজতিমায় মুসল্লিদের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ার 
কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাবলিগ জামায়াতের 
শীর্ষ মুরুবিবরা | 
সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি*র মোড়ক উন্মোচনকালে অতিথিবৃন্দ 
প্রকাশনাটি সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির চচয়ি 
নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে 


মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর: সত্য ও সুন্দরের অভিযাত্রার প্রত্যয়ে রামু লেখক 


অনুযায়ী চার ধরনের সুস্বাদু পানির মুক্তা 
উৎপাদনকারী ঝিনুক পাওয়া যায়। 
রেজার ১:52 
সঙ্গে সহজে মুক্তা চাষ করা সম্ভব | দেশের জলবায়ু ও প্রকৃতি মুক্তা চাষের 


ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি'র সূচনা 

্যার মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে । গত ১৯ নভেম্বর, জুমাবার বিকাল ৪ টায় 
রামু শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রামু লেখক ফোরামের উপদেষ্টা প্রাবন্ধিক ও লেখক 


উপযোগী । ঝিনুক চাষে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । তাই ছেকে খাদ্য 
খায় এমন মাছ বাদ দিয়ে মাছের সঙ্গে মুক্তা চাষ লাভজনক | বাংলাদেশে 
জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুর-দীঘি, নদী-নালা, খাল-বিল, 
হাওর-বাওড়। আর এসব জলাশয় মুক্তা বহনকারী ঝিনুকের প্রাচুর্ষে 
পরিপূর্ণ । তবে গুণগত উৎকর্ষতাসম্পন্ন গোলাপি মুক্তা শুধু বৃহত্তর ঢাকা, 
মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জে বেশি পাওয়া যায় ৷ এ ছাড়াও সিলেট, রাজশাহী, 
বগুড়া, পাবনা, কুমিলা, টাঙ্গাইল, উট্গ্রামেও পাওয়া যায় । বিশেষজ্ঞের মতে, 
বাংলাদেশের মিঠা পানিতে ২৭ প্রজাতির ও লোনা পানিতে ৩০০ প্রজাতির 
ঝিনুক পাওয়া যায় । ১৯৭৬ সালে দু'জন জাপানি বিশেষজ্ঞ মহেশখালী 
এলাকায় একটি জরিপ চালায় ৷ জরিপে উঠে আসে “এটি মুক্তা আহরণের 
জন্য একটি সম্পদ ভাণ্ডার” । মৎস্য অধিদফতর সুত্রে জানা গেছে, তাদের 
জরিপ অনুযায়ী প্রতি টন ঝিনুক ভাঙলে তার মধ্য থেকে ৬০০ গ্রাম গোলাপি 
মুক্তা পাওয়া যায় । এ ৬০০ গ্রাম মুক্তার মধ্যে আবার ৫০০ গ্রাম মুক্তাই 
বাকা, ছোট বা ক্রটিযুক্ত । কিন্তু যদি প্রণোদিত উপায়ে ঝিনুকে মুক্তার চাষ 
করা যায়, তাহলে প্রতিবছর এক টন পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত গোলাপি মুক্তা উৎপাদন 
করা সম্ভব ৷ যার দাম প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা । 


আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোগীদের 
ত্যাম্থুলেন্স সার্ভিস দিচ্ছে বিনা মূল্যে 


আখতারুল আলম, রাজনীতিবিদ মাওলানা আ,হ,ম নূরুল কবির হিলালী, 
জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এড. হোসাইন আহমদ 
আনছারী, লেখক মাওলানা কাজী মোহাম্মদ এরশাদুল্লাহ, রামু চৌমুহনী 
বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ ফেরদাউস, আমার দেশ পাঠক মেলা রামু 
উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল্লাহ চৌধুরী জিনু ৷ সংগঠনের আহবায়ক 
ও 'পুষ্পকলি*র প্রধান সম্পাদক এম আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত 
মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সদস্য সচিব 
'পুষ্পকলি" সম্পাদক মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর । অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় 

ংশ নেন, সংগঠনের যুগ আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, যুগ সদস্য সচিব 
জাহাঙ্গীর আলম, নির্বহী সদস্য হাফেজ সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ মঈন 
উদ্দীন মামুন, এইচ এম আশিক উল্লাহ আরমান, ফখরুদ্দিন আজিজ (বাবু), 
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, 'পুস্পকলি'র বিভাগীয় সম্পাদক খলীলুল্লাহ 
ফুরকান, ছাত্রনেতা আহমদ ছৈয়দ ফরমান, মাওলানা মুহাম্মদ আছেম ও রামু 
পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মঈনুদ্দিন কাদেরী প্রমূখ | অনুষ্ঠানে 
আলোচকবৃন্দ বলেন, অপসংস্কৃতির কালো মেঘে সাহিত্যাকাশ আজ গভীর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । এই অন্ধকার দূর করে সত্য ও সুন্দরকে জাতির সামনে 
উদ্ভাসিত করার জন্য একদল নিউকি কলমযোদ্ধার প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম | তেমনই আদর্শ কলম সৈনিক গড়ার ক্ষেত্রে রামু লেখক ফোরাম 
প্রকাশিত সাহিত্য সাময়িকী “পুষ্পকলি' হতে পারে উপযুক্ত হাতিয়ার | তাঁরা 


আর্ত মানবতার সেবায় আন্ত্রমান মফিদুল ইসলাম একটি প্রতিষ্ঠিত নাম । 
অসহায় দরিদ্রদের নানা ভাবে সাহায্য করে 


আরো বলেন, সত্য ও বস্তুনিষ্ট লেখনীর মাধ্যমে বাতিল অপশক্তির 
মোকাবিলা করা আমাদের পূর্বসুরীদের সোনালী এঁতিহ্য । এই এঁতিহ্যে 


থাকে এই প্রতিষ্ঠান । আশ্ত্রমান মফিদুল 
ইসলাম থেকে যেসব সেবা প্রদান করা হয়ে 
থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে 


অনুপ্রাণিত হয়ে রামু লেখক ফোরাম 'পুষ্পকলি” নামে সাহিত্য সাময়িকী 
প্রকাশের যে প্রশংসনীয় যাত্রা শুরু করেছে, তাতে করে সুস্থধারার সাহিত্য- 
ংস্কৃতির চর্চা ও কোমলমতি শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা বিকাশে নতুন 


বেওয়ারীশ লাশ দাফন, গ্যাম্থুলেন্স সার্ভিস, 
এতিম খানা পরিচালনা, বঞ্চিত শিশুদের 


দিগন্ত উন্মোচিত হবে | সময়োপযোগী প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ গুরুততপূর্ণ লেখা সমৃদ্ধ 
এই প্রকাশনাটি নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন এবং সমাজের সমস্যা- 


শিক্ষাদান ইত্যাদি । আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম পরিচালিত এতিম খানায় 
ছেলে এবং মেয়ে উভয় এতিম শিশুদের লালন পালন করা হয়। এছাড়া 


ডিসেম্বর”১০ 


সম্ভাবনা ও ইতিহাস-এতিহ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে 
সক্ষম হবে বলে তাঁরা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সে সময় রেডিওতে টাইমস স্কোয়ারে ব্যর্থ বোমা হামলার যড়যন্ত্রকারী 
পাকিস্তানী-আমেরিকান ফয়সাল শাহজাদের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 
শাহজাদ মাননীয় কোর্টে যে ওদ্বত্য প্রদর্শন করেছে তাকে কখনোই মার্জনা 
করা উচিত নয় । উল্লেখ্য যে, শাহজাদকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা 
হয়েছে। 


কাশ্মির ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় 
- অরুন্ধতী রায় 


করেছেন । জন্সূত্রে ত্র ক্যাথলিক বুথ ব্রেয়ারের 
স্ত্রী শেরি ব্রেয়ারের সৎ বোন । লন্ডনে অনুষ্ঠিত 
দু" দিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন 'গ্রোবাল পিস 
আযান্ড ইউনিটি ইভেন্ট'-এর প্রথমদিন গত 
নিব বুথ তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা জানান । মানবাধিকার কর্মী বুথ 


কাশির ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বলে বোমা ফাটানো মন্তব্য করেছেন 
ভারতের খ্যাতনামা মানবাধিকার কর্মী এবং 
বুকার পুরস্কার বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী 
রায় । সম্প্রতি শ্রীনগরে উইদার কাশির : 
ফ্রিডম অর এনস্যালভমেন্ট” বা “বিবর্ণ কাশ্মির 
: মুক্তি না দাস" শীর্ষক এক সেমিনারের এ 

টি কথা বলেন তিনি । জম্মু ও কাশ্মিরের সুশীল 
সমাজের জেট নামের একটি সংগঠন এ সেমিনারটি আয়োজন করে । 
অরুন্ধতী রায় জানান, কাশ্মির কখনোই ভারতের অংশ ছিল না তা 
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পেশায় সাংবাদিক | ইরানের ইংরেজি ভাষায় ২৪ ঘন্টার আন্তর্জাতিক নিউজ 
চ্যানেল প্রেস টিভিতে কাজ করেন তিনি ৷ ওই সম্মেলনে বুথ বলেন, 'আমি 


এতিহাসিকভাবে সত্য এবং ভারত সরকারও এ কথা স্বীকার করেছে । তিনি 
বলেন, ১৯৪৭ সালে বিটিশ ওপনিবেশিক শক্তির স্থান করে নিয়েছে ভারতীয় 


আপনাদের সঙ্গে একটি জিনিস ভাগাভাগি করে নিতে চাই | তা হলো, আমি 
লরেন বুথ এবং আমি একজন মুসলমান ।' তিনি বলেন, 'আমি সব সময়ই 


শক্তি । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এ শক্তির নির্যাতনের শিকার হয়েছে ভিন্ন 
ংস্কৃতির মানুষ এবং এসব রাজ্য আজাদি বা স্বাধীনতার দাবি তুলছে । তিনি 


অনুভব করতাম মুসলিম উম্মাহ খুবই শান্তিপ্রিয় এবং সংবেদনশীল | তাদের 
একজন হতে পেরে আমি গর্বিত । '৪৩ বছরের বুথ এখন বাড়ির বাইরে 
গেলে হিজাব করেন । পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন । তাঁর ভাষায়, 
দদেড় মাস আগে ইরানের কোম শহরের ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া আমার 
জন্য ভীষণ আনন্দের অভিজ্ঞতা । আমি এখন দিনে পাঁচ বার প্রার্থনা করছি 
কখনো-সখনো সময় পেলে মসজিদে যাই | এবং ৪৫ দিন ধরে পানীয় স্পর্শ 
করছি না আমি ।' বুথ জানান, তিনি শুকরের মাংসও খাচ্ছেন না । প্রতিদিন 
কোরআন পাঠ করছেন । মুসলমানদের সম্পর্কে প্লচলিত ধারণা প্রসঙ্গে বুথ 
জানান, বিশ্বব্যাপী এই ধারণা প্রচলিত যে, মুসলমানরা পাগল, খারাপ ও 
ভয়ঙ্কর ৷ এই সংক্রামক ধারণা বন্ধ করা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন 
তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে বিতর্ক দেখা দিতে পাণ্ডে স্বীকার করে বুথ 
বলেন, প্রত্যেক কাজেরই একটি প্রভাব থাকে ।' 


যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও'র সিনিয়র বিশ্লেষক 


মুসলমানরা সন্ত্রাসে মদদ দিচ্ছে এবং এ বিশ্বের জন্যে সবচেয়ে ভয়াবহ 
হুমকি হচ্ছে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ-এমন মস্ত 
ব্য করে চাকরি হারালেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল 
পাবলিক রেডিও'র সিনিয়র বিশ্লেষক যোয়ান 
উইলিয়ামস (৫৬) । আফ্রিকান আমেরিকান 
এবং মানবাধিকার নিয়ে গ্রন্থ লিখে জনপ্রিয়তা 
অর্জন সত্তেও তিনি হরদম ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঢালাও মন্তব্য 
করতেন । ধর্ম এবং বর্ষবিদ্বেষমূলক মতামতেও অভ্যস্ত ছিলেন তিনি । তবে 
সর্বশেষ গত সোমবার ১৮ অক্টোবর বিল ও'রাইলি টক শোর হোস্ট জানতে 
চেয়েছিলেন যে, কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রেরে মদদে জিহাদী গ্রুপের 
নাশকতামুলক কর্মকান্ডে যুক্তরাষ্ট্র কী মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে উভয় 


বলেন, ভারত নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তুলে 
ধরে । অথচ নাগাল্যান্ড, মনিপুর, পাঞ্জাব ও কাশ্বিরে সাধারণ মানুষের 
বিরুদ্ধে লড়াই করছে ভারত । তাই কাশ্মিরের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে 
সমর্থন করছেন তিনি । অরুন্ধতী রায় বলেন, “সাম তাজ্যিক উপনিবেশবাদের 
বদলে আমদানি হয়েছে করপোরেট উপনিবেশবাদ । তাই কাশ্মিরের 
জনগণকে বেছে নিতে হবে, তারা ভারত সরকারের নিপীড়নের পরিবর্তে 
ভবিষ্যতের করপোরেট নিপীড়ন চায় কিনা । তিনি বলেন, “ভারতে আপনারা 
নিগীড়নের মুখোমুখি হয়েই আপনাদের সংখ্ামের সচেতনতা বাড়িয়ে 
তুলেছেন । এ সময় কাশ্মীরের জনগণের ওপর ভারত সরকারের নিপীড়ন 
চালানোর তীব্র সমালোচনা করেন তিনি । অরুন্ধতী রায় কাশ্মিরের জনগণকে 
দিল্লির নির্যাতনের অংশীদার না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন 
ভারতীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীতে যোগ না দেন । 


ডলারের মার্কিন অস্ত্র কিনছে 


যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বিক্রির চুক্তিটি হতে যাচ্ছে সৌদি 
আরবের সাথে । ছয় হাজার কোটি ডলারের 
সমরাম্ত্ব বিক্রির কথা ঘোষণা করেছে 
যুক্তরাষ্ট্র । ইরানের প্রভাব ঠেকানো এর 
| পেছনে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন 
২ বিশ্লেষকরা | তেলসযৃদ্ধ মুসলিম দেশ সৌদি 
নর তে টি কের নিত রিনার নী 
করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী আ্যান্ড- 
শ্যাপিরো । শ্যাপিরো জানান, এফ-১৫ যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে বয্ন্যাক 
হক ওআ্যাপাচি হেলিকপ্টারসহ আধুনিক এসব সমরাস্ত্র আগামী ১৫ থেকে 
২০ বছরের মধ্যে সৌদি আরবের কাছে সরবরাহ করার পরিকল্পনার কথা । 


সংকটে পড়েছে? বিল ও'রাইলির মতামতের সাথে যোয়ান উইলিয়াম একমত 


তিনি বলেন, এটা এ অঞ্চলের দেশসমূহের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা দেবে যে, 


পোষণ করেন | তিনি সে সময় বলেন, আমি কাউকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখি 
না। আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার নিয়ে যে লড়াই-সংগ্াম হয়েছে তার 
সপক্ষে লিখেছি । তবুও আমি যখন বিমানে উঠি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 


পারস্য উপসাগর অঞ্চল এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মিত্র, এবং 
সহযোগী গোষ্ঠীসমূহের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে আসতে আমরা 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । অস্ত্র বিক্রির এই পরিকল্পনা শুধুমাত্র ইরানের প্রভাব হাসের 


আমি যখন মুসলমান কাউকে বিমানে দেখি সে সময় আমি ভাবি যে তারা 


জন্য নয়- এমনটি উল্লেখ করলেও শ্যাপিরো স্বীকার করেন যে, উপসাগরীয় 


পোশাকে-আশাকে নিজেকে মুসলমান হিসেবেই চিহিততি করে, আমি 
ভীতসন্তস্ত হয়ে পড়ি, আমি মহাদুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হই | যোয়ান উইলিয়াম 


ডিসেম্বর*১০ 


অঞ্চলে অনারব ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় সৌদি 
আরবকে সহযোগিতা করাটাও অন্যতম লক্ষ্য | মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


কর্মকর্তারা জানান, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আতঙ্কে থাকা সৌদি আরবের 
সাথে বেশ কয়েক মাস ধরেই এই প্রক্রিয়া নিয়ে তারা কাজ করছিলেন । 


ইরাক আগ্রাসনের গোপন দলিল ফীস 


আমেরিকানদের হাতে ৫ বছরে ১ লাখ ২২ হাজার ইরাকী নিহত 
ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনের গোপন দলিল ফস করে আবারো 
আলোচনায় উঠে এলো জনপ্রিয় ওয়েবসাইট 
উইকিলিকস | ব্যাপক চাপ থাকার পরও 
জুলাই মাসে আফগানিস্তানে আমেরিকান 
বাহিনীর বর্বরতার প্রায় ৯২ হাজার গোপন 
দলিল প্রকাশের পর ইরাক আগ্ৰাসনের ওপর 
শনিবার প্রায় চার লাখ গোপন দলিল উপস্থাপন করে বিশ্বে আলোড়ন 
ফেলেছে এ ওয়েবসাইট । এসব দলিলে ইরাকে কারাবন্দিদের ওপর 
দখলদার আমেরিকান সেনাদের নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণসহ নানা বিষয় 
উঠে এসেছে । ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ইরাক আগ্রাসনের 
ঘটনাপুঞ্জের দলিল-দস্তাবেজ থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা গেছে বলে 
জানিয়েছে উইকিলিকস | উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ এসব 
দলিলকে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এসব দলিল থেকে 
জানা গেছে, ইরাকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে বেসামরিক 
লোক হত্যা, গতম, ধর্ষণ, নির্যাতন ও বিনা বিচারে আটক রাখার বহু ঘটনা 
ঘটেছে । প্রকাশিত গোপন দলিলে দেখা যায়, ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ 
সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক লাখ নয় হাজার ইরাকি নিহত হয়েছে । আর 
নিহতদের মধ্যে ৬৬ হাজার ৮১ জন বেসামরিক ইরাকি | অর্থাৎ নিহতের ৬০ 
শতাংশই বেসামরিক নিরাপরাধ মানুষ উল্লেখ করে রিপোর্টে দেখানো 
হয়েছে- ছয় বছরের 'যুদ্ধকালে' প্রতিদিন গড়ে ৩১ জন করে বেসামরিক 
নাগরিক নিহত হয়েছে । ইরাক বডি কাউন্ট” নামে হতাহতের পরিসংখ্যান 
রক্ষণকারী সংস্থার গণনাকে ছাড়িয়ে এ সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২২ হাজারে 
উন্নীত হবে । উল্লেখ্য, ইরাক বডি কাউন্ট নামে একটি আযাডভোকেসি গ্রুপের 
হিসাবে ইরাক আগ্রাসনে বেসামরিক লোক নাগরিক নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র 
১৫ হাজার । আর সব হত্যাকান্ড নির্যাতনের হিসাব আমেরিকার কাছে 
থাকলেও সেনা কর্তৃপক্ষ বারবারই বলে আসছিল, মৃতের সংখ্যা গণনার 
কোনো হিসাবপত্র তাদের কাছে নেই। কিন্তু চলতি মাসের গোড়ার দিকে 
তথ্য অধিকার আইনের আওতায় একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেন্টাগন 
জানায়, ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৭৭ হাজার ইরাকি নিহত হয়েছে । 


ভারতে ১৯৭ পরমাণু বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা দেড় 


দশকে জটিল অসুখে ১৭৩৩ কর্মীর মৃত্যু 
আমেরিকার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে পরমাণু জ্বালানি নিয়ে 
ভারতের শাসকজোট- ইউপিএ সরকার যখন দেশের 
মানুষকে পরাভয় দিচ্ছে, ঠিক সে সময় উঠে এসেছে 
পরমাণু সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী ও কর্মীদের 
মৃত্যু এবং আত্মহত্যা ও জটিল রোগে ভোগার 
চাঞ্চল্যকর তথ্য । গত ১৫ বছরে ভারতে বিভিন্ন 
& পরমাণু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ১৯৭ জন কর্মী আত্মহত্যা 
টি করেছেন । ১৭৩৩ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী মারা গেছেন 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে (পরমাণু 
রেডিয়েশনের কারণে), ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভারের রোগ, হৃদরোগ 
ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে । ভারতের সমাজকর্মী মুম্বাইয়ের বাসিন্দা চেতন 
কোটারি, দেশের তথ্য অধিকার আইন বলে এ নিয়ে জানতে চাইলে, এসব 
তথ্য উঠে আসে । ১৭৫ পাতার ওই রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের ৩২টি 
পরমাণু সংস্থা স্বীকার করেছে; তাদের ১৭৩৩ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী কার্ডিয়াক 
স্ট্রোক, লিভার বিকল হয়ে যাওয়া, যক্ষ্মা, ক্ষুদ্রান্ত্রের সমস্যা, রক্তের বিষক্রিয়া, 
মস্তিষ্কের রোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন । মৃত 
ব্যক্তিদের বেশিরভাগের বয়স ২৯ থেকে ৪৫ | ঝাড়খন্ডের পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞানী ও কর্মী আত্মহত্যা করেছেন। এ সংস্থার ৭৪ জন আত্মহত্যা 
করেছেন এবং ২০৩ জন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন । তবে 
সর্বাধিক কর্মী মারা গেছেন দেশের এক নাম্বার সংস্থা মুম্বাইয়ের এক পরমাণু 


ডিসেম্বর”*১০ 


গবেষণা সংস্থায় । এ সংস্থার ৬৮০ জন বিজ্ঞানী ও কর্মী বিভিন্ন রোগে মারা 
গেছেন কর্মরত অবস্থায় এবং যথেষ্ট কম বয়সে । তথ্য অনুসারে ভারতের 
প্রায় সব পরমাণু সংস্থায় এ রকম কর্মী ও বিজ্ঞানীর আত্মহত্যা এবং জটিল 
অসুখে মারা যাওয়ার ঘটনা আছে। 


চাদের পানি ব্যবহারযোগ্য সম্পদ 

চাদের ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ পানি আছে ব্যবহারযোগ্য বলে জানিয়েছেন 
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ৷ এছাড়া চাদে ধারণার 
চেয়েও বেশি পরিমাণ পানি আছে বলে প্রমাণ 
পেয়েছেন বিজ্ঞানিরা । নাসার বিজ্ঞানীরা 
জানিয়েছেন চাদের দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত 
একটি বড় গর্তের মধ্যে জমে থাকা কিছু বস্তু 
সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য থেকে জানা গেছে, 
আগে যা ভাবা হয়েছিল চাঁদে তার চেয়ে বেশি 
পানি আছে। উন্লেখ্য গত বছর একটি 
পরীক্ষার অংশ হিসেবে রকেট দিয়ে এ গর্তের ভেতরে ধাক্কা খাওয়ানোর 
পরপরই এসব তথ্য জানা গেছে । আর এ কারণে মানুষের চাদে অভিযান 
আরো সহজতর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । গবেষকদের ধারণা চন্দ্র পৃষ্ঠে 
এরকম আরো পানির হুদ থাকতে পারে । এসব পানির মধ্যে অন্যান্য 
রাসায়নিক দ্রব্য থাকতে পারে আছে বলে জানান তিনি | নাসার গবেষক 
এন্থনি কোলাপরেট বলেন এ পরিমাণ পানি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এটা খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ কারণ কাজ করার জন্য বরফ সহায়ক একটি পদার্থ ৷ জমে যাওয়া 
জল ছাড়াও চাঁদে আযামোনিয়া, কার্বন-ডাইক্সাইড এবং সিলভারের উপস্থিতির 
প্রমাণ পাওয়া গেছে? 


প্রাণের অস্তিত্বের অনুকূল 
গ্রহের সন্ধান লাভ 
পৃথিবীর মত প্রাণ সৃজনের অনুকুল পরিবেশ 
সম্পন্ন একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন 


বিজ্ঞানীরা । গ্রহটি তার সৌরজগতের সূর্যের 
খুব বেশি দুরেও নয় আবার কাছেও নয় । 
ফলে জীবের বাসযোগ্য পরিবেশ সেখানে 
মিলতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন । 
ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইন্সটিটিউটের গবেষক, 
গ্রহটির অন্যতম আবিষ্কারক পল বাটলার বলেন , 'হটির অবস্থানের সাথে 
পৃথিবীর অবস্থানের খুব বেশি মিল আছে । তাই গ্রহ্টিতে যে প্রাণের অস্তিত্ব 
রয়েছে সে বিষয়টি এক রকম নিশ্চিত । ইতংপূর্বে আবিষ্কৃত প্রায় ৫০০টি 
গ্রহের অবস্থান এতটা অনুকূল অবস্থানে ছিল না। এ কারণে গ্রহটিতে পানি 
থাকতে পারে বলে তারা মনে করছেন । গবেষকদের মতে, মহাবিশ্বে প্রায় 
৪০০কোটি গ্রহ রয়েছে যাদের অবস্থান পৃথিবীর মতই নতিশীতোষ্ অঞ্চলে । 
এসব গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি । নতুন রি গ্রহটি 
তার সূর্য থেকে ১৪ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত । অপর দিকে পৃথিবী তার 
সূর্য থেকে ৯৩ মিলিয়ন দূরে অবস্থিত । ফলে গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় অনেক 
বেশি উত্তপ্ত । গ্রহটির রৌদ্রজ্জবোল এলাকার তাপমাত্রা ১৬০ সেলসিয়াস ও 
শীতলতম স্থানের উষ্ততা শৃণ্যের ২৫ ডিগ্রি নিচে । গ্রিস ৫৮১ নামের একটি 
নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে ১২০ মাইল দুরে 
অনস্থিত । গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় ৩ গুণ বেশি ভর বিশিষ্ট । এটি ৩৭ দিনে 
একবার নিজের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । তবে এটি নিজ অক্ষের চারদিকে খুব 
আস্তে ঘোরে । ফলে এর একদিকে সর্বদা দিন অপর দিকে রাত থাকে । 
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন গ্রহটিতে খুব ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে । 
মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধানরত বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তারা ইটি বা ভিনগ্রহের 
অদ্ভুত জীবের সন্ধান পাবেন এমন ধারণা করছেন না। অতি ক্ষুদ্র 
ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক জাতীয় কোনো উত্ভিদ পেলেও সেটা হবে 
বিশ্ববাসীর জন্য বড় সংবাদ । গ্রহটিতে এমন জীবের দেখা মিলবে এ 
ব্যাপারে তারা প্রায় নিশ্চিত । 


& 
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আমাদের পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও জীবন আছে 
কি? পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত নিশ্চিত 
করতে পারেননি । তবে ছায়াপথের ৬% নক্ষত্র 
জীবনের জন্য সুবিধাজনক । কিন্তু নক্ষত্রগ্তলো যেন 
আগ্তনের মশাল, তারা এত দূরে যে তাদের 
মধ্যবর্তী তাপমাত্রা ৪৫০ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং 
নিকটবর্তী জায়গাগুলোতে হাজার হাজার ডিগ্রী 
তাপমাত্রা । জীবন সেসব আগুনের ফুলকি থেকে 
একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সম্ভব । এর বাইরে প্রাণী 
ঠাণ্ডায় জমে যাবে । প্রাণীদের জীবন ধারণের জন্য 
অনুকূল তাপমাত্রা, অনুকূল আবহাওয়া মণ্ডল ও 


পৃথিবী সৌরজগতের একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ ৷ 
মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আজ অব্দি সৌরজগতে পৃথিবী 
ছাড়া অন্য কোন বাসযোগ্য গ্রহ সনাক্ত করতে 
পারেননি । বাসযোগ্য গ্রহ হওয়ার শর্তাবলী হলো, 
পৃথিবী সূর্য নামক নক্ষত্র থেকে হ্যাবিটেবল জোনে 
(০.৭-১.৫) অবস্থান করছে । আবহাওয়ামগ্ডলে 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও সালফার নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। 
এখানে উৎপন্ন গ্যাসগুলো নিদিষ্ট মুক্তি বেগে (১২ 
কি.মি/ সে.) ম এর মান যথেষ্ট (৯.৮ মিটার/ 
সে.২) থাকায় উৎপন্ন গ্যাসসমূহ উবে যাচ্ছে না, 
তাপমাত্রা সহনীয় কারণ গড় তাপমাত্রা ১৫ ডি. 
সে.। জীবন সেখানেই সম্ভব হবে যেখানে 
তাপমাত্রা না অতি ঠাণ্ডা না অতি উষ্ণ (-১০ থেকে 
৪০ ডি. সে.)। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
১% এর কম (০.০৩%), কার্বন-ডাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ বেশি হলে (৩% বেশি) জীবন সম্ভব 
নয়। নাইট্রোজেন আবহাওয়ামগ্ডলকে পাতলা 
করে, যার পরিমাণ ৭৮% এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে 
আছে। নাইন্রোজেন না থাকলে অক্সিজেন পৃথিবী 
থেকে উঠে যেত। আবার অক্সিজেন নির্দিষ্ট 
অনুপাতে (২১%) না থাকলে নাইন্রোজেন থাকতে 
পারতো না। তাছাড়াও জীবন গঠনের উপাদান 
প্রোটিন তৈরিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন 
ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ৷ যদিও 
হাইড্রোজেন মৌলিক অবস্থায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে 
থাকছে না, তবুও এটি যৌগিকরূপে পাওয়া যায় । 
বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, মানবদেহ ১.৫ বার 
চাপ সহ্য করতে পারে । এর বেশি চাপ হলে 


পানি অত্যাবশ্যক | কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে 


মানবদেহ তা সহ্য করতে পারবে না । আমাদের 


প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য 
গ্রহগ্ুলোয় জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান 
অনুপস্থিত থাকার কারণে জীবন ধারণ সম্ভব নয় । 


বিক্রিত আল ওয়ান 
ম্বুঠোফোন 
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পণত ফেরত নেক্সা হয় । 


-৯১৮১৮-৫৭৯৯৯১০১ 


পৃথিবী চাপমাত্রা ১ বার । সুতরাং পৃথিবীর প্রাণী 
এই চাপমাত্রাকে সহনীয় মাত্রা হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারছে । 


পরিচালক- মাওঃ শিব্বির আহমদ 
০১৮১৫-৬৩৭২১৫ 
মাপ্রাসা রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


গিফ্ট ফ্যাশন 


খান ০১৮১৭-২০৭৪২১ 
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০ 


এন.এম. সপ 
পরিচ'লক £ মোহাম্মদ নুর 


আন্ুল মোতালেব মার্কেট, গুলজার মোড়, কলেজ রোড 


৫, 
৩ 


দারুলফন্ুুন 

রহমান (নৌচতলা), আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম । ৮৪০৩৪৬ 

ওমর ফারুক 


ম্যানসন 
আর্বী এস্পোরিয়াম 


৫৯, শাহী জামে 
আন্দরকিল্লা, 


দারুলইভ্েসাল্‌ | [নকল 
৫৫৩, আব্বা নন হাউজিং সোসাইটি ইউনুছিয় 

০2 বাদুরতলা, চট্টগ্রাম । 
১ 

এরাবিয়ান টাইলস 

১০৬৪, স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স 

০_নুর আহ্মদ রোড, চট্টগ্রাম । ৬১৫৭৪৭ 
০৮ 


পরিচালক- 


অসজিদ মাকেট (২ ) 
কলা, চট্টআম । ০১৬৭২৪০৬৮৫২, 


নুর 
০১৮১৬-৬১০৩৩৬ (প্রকাশ- বুড়ির 


পরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 


আল-হাঁরামাইন ষ্টোর 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, 
আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রীযঘ। 


পৃথিবীতে তরল জল ও কার্বন-ডাই-অক্সমাইড 
থাকার কারণে গাছ তার খাদ্য তৈরি করতে 
পারছে এবং প্রাণীকে বিভিন্ন শক্তি সরবরাহ করে 
বাচিয়ে রাখছে। গাছ অক্সিজেন সরবরাহ না 
করলে প্রাণিকুল শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটাতে না পেরে 
দেহে শক্তি যোগাতে পারতো না। তাছাড়াও 
অক্সিজেন না থাকলে পৃথিবীতে আগুন জ্বালানো 
সম্ভব হতো না। তাছাড়াও অক্সিজেন উত্ভিদের 
শ্বসন প্রক্রিয়া ঘটায় । তাই জীবের গঠনে 
অক্সিজেন শ্বসন ও সালোক-সংশ্রেষণ ঘটিয়ে 
প্রাণিকুলকে রক্ষা করছে। উত্ভিদে সঞ্চিত 
গ্লাইকোজেন আমরা খাদ্য হিসাবে খাই । তাই 
বলা যায় সূর্যের অবিরাম আলোক বিকিরণে, তরল 
জলে, অত্যানুকল তাপমাত্রা ও আবহাওয়ামণ্ডল 
পৃথিবীর জীবনকে তরান্বিত করছে। তাছাড়াও 
পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলো ও উদ্ভিদজগত পৃথিবীকে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্দিষ্ট অনুপাতে রেখে 
আবহাওয়ামগ্তলকে টিকিয়ে রেখেছে, কারণ 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়। 
আসল কথা হলো, পৃথিবী যদি ২৩ ডিথ্বী উত্তর 
কোণে হেলে না থাকতো তাহলেও জীবন সম্ভব 
হতো না। তাই বলা যায়, আমাদের পৃথিবী 
হ্যাবিটেবিল জোনে ২৩ ডিগ্রী উত্তর কোণে, 
বায়ুমগ্ডল গঠনে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনের 
উপস্থিতি, অত্যানুকুল তাপমাত্রা, তরল জল এবং 
এসব উপাদান দ্বারা সালোক-সংশ্রেষণ শ্বসন এবং 
সর্বোপরি সূর্যের অবিরাম বিকিরণই এ পৃথিবীকে 
বাসযোগ্য করে গড়ে তুলছে। যদি কোনদিন 
এসব উপাদানের বিরাট পরিবর্তন ঘটে সেদিন 
পৃথিবী ধ্বংস অবশ্যন্তাবী | 


গ্রন্থনায়: মো. মনসুর আলী 
তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট 


আল হাবীব অফসেট প্রেস 
ফায়ার সার্ভিস মসজিদ রোড, কক্সবাজার । 
মাওলানা নোমান ০১৮১৬-০২৮৬৩১ 
৪০ 
র 
পরিচালক- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 
০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 
আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 
মসজিদ 


চকবাজার, চট্টগ্রাম। 


৭৯২/এ, মেহাদীবাঁগ রোভ, চট্টশ্বাম স্য 
€3০ 


শরিচালক- আবীদ হোসেন 
০১৮১৫৫১৩৫৭৩ 
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আরকান একাডেমী 
পরিচালক- মুফতী শাহেদ 


এলাকা, 
নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম । 
ফোন + ৬৮২৩০১, 


উর বাপের 
চট্টগ্রাম। ৮২, দামপাড়া ব্ঠাটারী গলি, চউখথাম । 
ফোন * ৬১৯৩২ 


** সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একাত ৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
আমার ক্ষুল, সার্সন বোভ. চউথাম। 
৯৪০৯ 
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১. চাদ লেন হিল টে 
রক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত 


২. পবিত্র কুরআনে কতবার পরিবেশ সর 
রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে? 


ত. হযরত আদম (আ.)-এর দু'সন্তান হাবিল ও কাবিলের মধ্যে কার 
কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল? 


৪. ইসলামের হিতী়ৎ খলিফা হযরত আনীক বকর (রা.)-এর খিলাফতকাল ছিলি 


৫. কোন মুসলিম মহিলা বিজ্ঞানীকে মহিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত ৮৬ বছর 
কারাদণ্ড প্রদান করে? ...... 
৬. “ঝিলাম উপত্যকা” কোন অঞ্চলের অঞ্চলের স্বাধীনতাকামীদের সাথে 


৭. সন? ০222 কোন দেশে আকর্ষণীয় 
কহরত ণাঙ্গরন 

“গা | "ছা | 

০] 1 | * 12] | 


ঃ প্রতিবাদের বলিষ্ট ভাষা হলেও 
আমাদের মতো দীরি উত-দেশে এ বিষয়ে সকর রু তিক দলের 
এক্যবদ্ধ হওয়া প্ররোজন। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক দেশে এর চর্চা 
একেবারেই নেই | দেশের সবেচ্চি আদালত এ বিষয়ে একটি দিকনির্দেশনা 
ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে | 


ররর + 
বপ9 এ 


ব্েইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 


নভেম্বর'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. হিজরি ২য় সালে, ২. হযরত ইসমাইল (আ.), ৩. 


বিধায় ডিসেম্বর'১০ সংখ্যার সবকণটি প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর”'১০ সংখ্যা থেকে 
খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 

১. দুটি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে প্রথম তিনজনের 


জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার 


£৯৯০-১০০ মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
দ্বিতীয় পুরস্কার রা ও মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার :৯৪০-৫০ ংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
এ ছাড়া অন্যদের নাম পাত্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল আ্যাড্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূর্ণাঙ্গ হলে উত্তরপত্র হারার হবে না। 


বিভাগীয় * পরিচালক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্‌ _তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


: মুনির আহমদের বাড়ি, পশ্চিম চাম্বল, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
২. হাফেজ এরশাদুর রহমান 
রহমানিয়া এন্টারপ্রাইজ, আবদুল হামিদ সড়ক, পাচলাইশ, চট্টগ্রাম 


৩. মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এ ছাড়া আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 

জান্নাতুল মাওয়া, উম্মে হাবিবা বালিকা মাদরাসা, বাঁশখালী, উ্টগ্রাম; হেমদী 
হাসান, আবদুল হামিদ রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম; মুরাদ, ছাত্র: জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; হাফেজ আলম, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম; অলি উল্লাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; সালমান 

ফারসি, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম; মাসউদ আজহার, টুমচর 
ইসলামিয়া মাদরাসা, লক্ষীপুরঃ মানিক, কৈয়গ্রাম আনোয়ারা; আরফাত 
হোসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্গ্রাম; ওমর ফারুক, ছাত্র: 
দারুল উলুম হোসাইনিয়া ওলামাবাজার, ফেনী; মাহবুবুল মান্নান, পাঠানদন্তী, 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; আরফাত, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামঃ 
মারুফ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ট্টথাম; এমদাদুল্লাহ, ছাত্র জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; মিসবাহ উদ্দীন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চট্টগ্রাম; এনানমুল হাসান, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; 
জাকারিয়া, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; হাবিব উল্লাহ, ছাত্র: 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, উট্টগ্রাম; মাহমুদল হাসান, গোবিন্দপুর, ফেনী; 
শহিদুল্লাহ, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; আমীন উল্লাহ, ছাত্র: 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম; শাহাদত, টুমচর ইসলামিয়া মাদরাসা, 
লক্ষীপুর; হাফসা খানম দিলরুবা, পাঠানদপ্তী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; জাবেদ 
হোসাইন, ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর 
গৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী আলোচনা 
ধহ- ইসলাহী খুতুবাত' 
১৫ খখে প্রকাশিত । এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 
১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 
ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 
জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 
শ্রী্বই পাঠকদের সামনে আসছে। 


নাসিক দুরতাদ ও ইসলামধিরোহী জপশক্তির বিরুদ্ধে ুনামিরে ইসলাম 
আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর ধাপ জগ 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 


(২ 
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[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 


ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড) 
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা । 


[্র মোবাইল : ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭ 


চি 
যোগাযোগ : ০১৮১৭-৭২৩২৫৫, ০১৮১৯-৩১১৮৪৭, ০১৮১৯-৩১৮০৭১, ০১৮১৯-৩৯১০০৪ 
ডিসেম্বর'১০ ______________ 0 আত্তার্তহীদ ৪০ 


